


স্রীউপেন্ত্রচ্জর গুহ বি, এ, প্রধীত। 





চাকা, উয়ারী, ভারত-মহিল! প্রেসে 





প্রক্কাশক্ক 


আহেমেন্্রনাথ দত্ত। ২ 
সাঞ্ুম। লাইভ্র্রেক্লী, ভাকা। 
স্পাখা-_ঢ৭ নং লাউথ ল্লোড, কলিকাতা । 





কাছাড়ের ইতিবত্ত। 


শ্ীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, প্রণীত। 








ঢাঁক' উধারী, ভারত-মহিল। প্রেসে 
শ্রীদেকেন্্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত। 








প্রক্কাম্ণ্ 


শ্ীহেমেক্দ্রনাথ দত্ত । 
জ্নাপ্রম্না লাইব্ভ্রিজী, ভা । 
স্পাহখা-0৭ সহ লাউ জোডি” ক্লিপ । 


21 11513£5 [556৮ 6৫ মুল্য ১ আনা 


1%৩ 


ব্রহ্গপুত্র ও সুরমা! উপত্যকাদ্ধয়ের মধ্যভাগে যে পর্বতশ্রেণী 
রহিয়াছে, উত্তর কাছাড় বা হাঁফলং মহকুমা তাহারই অংশবিশেষ । 
এই মহকুমা আসামের পব্ধত শ্রেণীরই অন্তর্গত, সুতরাং ভৌগলিক 
হিসাবে ইহা সুরমা! উপত্যকার অন্তর্গত নহে। উত্তর কাছাড়ের 
পর্বত শ্রেণী বড়াইল (উচ্চ সীম) নামে পরিচিত। ইহ] খাসিয়। 
পর্ববতৈর দক্গিণপুর্ব দিক হইতে কাছাড় জিলার পুর্ব সীম? পর্য্যন্ত 
ক্রমেই উচ্চ হইয়া গিষাছে; তৎ্পবে উত্তর পূর্বাতিমুখে 
পাতকৈ পর্বতেব সহিত মিলিত হইযাছে। এই পর্বতের 
দ্রক্ষিণদিকের জলক্োত বরাক নদীতে এবং উত্তরদিকের জলোত 
ব্রহ্মপুত্রের শাখা কলং নদীতে পতিত হইতেছে । 

উত্তর কাছাড়ে সমতল কুষিক্ষেত্র অতি বিরল। পর্বতশিখবে 
নাগা, পর্বত গাত্রে কুকী, এবং উপত্যকা ভূমিতে কাছাড়ী পুজী 
( পার্বত্য গ্রাম) সমূহ দৃষ্টিগোচর হয। সভ্যতার কোলাহল হইতে 
বহুদূরে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে 'জুম' কৃষি দ্বাবা এই সকল পার্বত্য 
লোক জীবন ধারণ করিতেছে । এইসকল জাতীয় লোক, সংখ্যায় 
অধিক নহে। উত্তর কাছাড় মহকুমায় প্রতি বর্গ মাইলে ১২ জন 
লোকের অধিক বসতি নাই, ভূমির পরিমাণ ১৭০৬ বর্গ মাইল এব 
বারিপাত ৭৭ ইঞ্চি 


্কীভ্ঞাত়েল অন্ম তিল ভ্ঞাগ-- 

কাছাড় জিলার অপরাংশ বরবক্র নদীর উপত্যক, এবং ভৌগোলিক 
হিসাবে স্থুরম। উপত্যকার পূর্বাংশ। এই অপেক্ষারুত সমতল ভূতাগে 
হাইলাকান্দি 'ও শিলচর মহকুমাছয় অবস্থিত | 

বরবক্র ব বরাক নদী এই স্থানের ম্ধ্য দিয়! ঘুরিয়া ফিরিয়। 
পুর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। উপত্যকা প্রদেশের 
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জমি বালুক1 ও কর্দম মিশ্রিত; সম্ভবতঃ উহা ক্রমে ভরাট হইয়াছে । 
টিলাগুলির উপরস্থ স্তর ভরট জমির ন্যাঁষ; কিন্তু তাহার নীচেই 
প্রস্তরমঘ স্তর দেখিতে পাওয়] যায়। চা, ইচ্ষু এবং জুম কৃষিব জন্য, স্থানে 
স্থানে টিলা ভূমি পরিস্কৃত হইয়াছে; অন্যথা সর্বত্রই ঘন বাশ ও বৃক্ষ 
সমূহে আবৃত। সমতল ভাগ ২৫টি পরগণা ও ৭৯৭টি মৌজা 
বিতক্ত ; পরগণাগুলির পরিমাণ ৭ হইতে ১৪০ বর্গমাইল ভূমি এবং 
মৌজাগুলির পরিমাণ গড়ে ১ বর্গমাইলের অধিক হইবে না। 


হাইলান্কীন্দি 


উত্তরদিগ্বাহিনী কাঁটাখাল ও ধলেশ্বরী নদীদ্ধয লুসাই পাহাড 
হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত রেংটি ও ছাতাছর নামক 
ছুইটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তা উপত্যকাভূমি গঠন করিয়। 
বরাকের সহিত মিলিত হইয়াছে (১) 1 এই অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ 
উপত্যক] ভূমিতে হাইলাকান্দি মহকুমা অবস্থিত। উপত্যকা ভূমি 
উত্তরর্দিকে ক্রমেই ঢালু হইয়। বক্রিহাওর পর্য্যস্ত গিয়াছে । এই 
হাওরের উত্তরস্থ ঘন জঙ্গল ক্রমেই আবাদ হইয়া] কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত 
হইতেছে । 

হইলাঁকান্দি মহকুমায় ভূমির পবিমাঁণ ৪১৪ বর্গ মাইল এবং প্রতি 
বর্গ যাইলে ২৭২ জন লোকের বসতি । বারিপাত ১১০ ইঞ্চি । 


শণল 

শিলচর মহকুমাষ চাতলা হাওর একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমি । 
ইহার সন্নিকটে এবং মধ্যভাগে কযেকটী টিলা (খণ্ড পর্বত) 
অবস্থিত। এই সকল টিলায় চা বাগিচা হওয়া হাওরের নিকটস্থ 


১৯০১৫ 
(১) বর্তমানে ধলেশ্বরী নদী, কাটাথাল নদীর সহিত লতাকান্দি মৌজার 
দক্ষিণে মিলিত হওয়ায় ধলেশ্বরী নদীর অপরাংশ ক্রমেই ভরট হইতেছে। 


টিলার ধারের জমি ক্রমে ভরট হইয়াছে । সম্প্রতি এখানে অনেক 
বস্তি (গ্রাম) স্থাপিত হইযাছে। 

চাঁতল। ও বরাকের মধ্যভাগে সোনাই ও কুকনী উপত্যকাদ্বয 
পলিমাটি দ্বারা গঠিত হওয়ায় ভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং ক্ষির উপযোগী । 

বরাকের উত্তরাংশে বড়াইল পধ্যস্ত ভূভাগ কিছু পার্বত্য 
ধরণের । কয়েকটি টিলা শ্রেণী বড়াইল হইতে দক্ষিণ দিকে বরাক 
পর্য্যন্ত গিযাছে এবং জিরি, চিরি, মধুরা, জাটিজ। প্রভৃতি নদী বড়াইল 
হইতে প্রবাহিত হইয়। বরাকের সহিত মিলিত হইয্াছে। 

বদরপুর জংশন হইতে বরাকব্রিজ. (সেতু) অতিক্রম করিয় 
আসাম বেঙ্গল রেলপথ জাটিঙ্ষা উপত্যকার পশ্চিম অংশের মধ্য দিয় 
উত্তর দ্বিকে গিয়াছে এবং বদরপুর হইতে ১৮ মাইল বিস্তৃত একটি 
শাখ। লাইন্‌ পূর্বদিকে শিলচর পধ্যস্ত আসিধাছে। 

বরাক নদী বদরপুরের চারি মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত, 
মহারাজ গোবিন্দনারায়ণের রাজধানী হরিটিকর অতিক্রম করিয়া 
দুইতাঁগে বিভক্ত হইয়াছে । এক অংশের নাম কুশিয়ারা, অপর অংশের 
নাম সুরমা । স্ুরম] নদীর উত্তর তীবে কিছুদূর পর্যযস্ত ঘন বসতি 
ও কৃবিক্ষেত্র আছে; কিন্তু তৎপরই এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা 
হাওর । এই জলাভূমির উত্তর প্রান্ত হইতে বড়াইল পর্বতের 
পাদদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড পার্বত্য ধরণের । টিলাগুলি বড়াইল হইতে 
দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে । প্রায় সব্বব্রই উপত্যকাভূমি ক্ৃবিক্ষেত্রে 
এবং টিল। ভূমি পরিস্কৃত হইয়া চা বাগানে পরিশোতিত হইতেছে । 
শিলচর মহকুমার প্রতি বর্গ যাইলে ১৮৩ জন লোকের বসতি, ভূমির 
পরিমাণ ১৬৪৯ বর্গমাইল এবং বারিপাত ১২৪ ইঞ্চি । 


স্কাচ্হাতুদ্ল্র্র ইন্ভিন্বক্ভ | 


প্রথম অধ্যায়। 
পৌরাণিক যুগ । 

পেৌল্াাশিক যুগে গপচ্হাড় 

পৌরাণিক যুগে কাছাড় বা হেড়ম্ব নামে কোন পৃথক, 
রাজ্য ছিল না। বস্তবতঃ বর্তমান কাছাড় জিল। বুঝাইতে কাছাড় 
ও হেড়ম্ব শব্দদ্বয়ের ব্যবহার আধুনিক, সম্ভবতঃ ২৩ শত বৎ- 
সরের অধিক প্রাচীন নহে। কাছাড় জিলার বর্তমান সীমাও 
অল্পকাল যাব নিদ্ধারিত হইয়াছে । কাছাড়ের সমতল ভাগ 
ত্রিপুরা রাজের এবং উত্তর-কাছাড় কামরূপ ও পরে কাছাড়ী 
রাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। ছুই রাজ্যের ছুই অংশ লইয় 
এই জিল। গঠিত । ভৌগোলিক হিসাবেও উত্তর-কাছাড় আসা- 
মের পর্ববতশ্রেণীর এবং হাইলাকান্দি ও শিলচর মহকুমাদ্বয় 
স্থুরমা-উপত্যকার পুর্ববাংশ। প্রাচীন কালে এই ভূখগুদয় 
কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহ জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই । 
যাহা! হউক প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রস্থাদি হইতে যতদুর অবগত 
হইতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল £-- 
ভাছাড় সপ্তখণ্ড ক্চান্মক্পেল অভ্ঞর্গভি £- 

কামাখ্যাতন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই শ্থান পূর্বব- 
কালে সপ্তখণ্ড কামরূপের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কামরূপে 





₹ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


বিভিন্ন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়'ছিলেন স্থতরাং সকল সময়ে 
রাজ্যের, সীমা ও বিভাগ একরূপ থাকা সম্ভবপর .নহে। কোন্‌ 
সময় পর্য্যন্ত কাছাড় জিলা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা 
নির্ণয় করা কঠিন। নিন্মে কামাখ্যাতন্ত্র হইতে এতৎ সম্বন্ধে 
বকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত কর! হইল _ 
“করতোয়াং সমারভ্য যাবদিক্রবাসিনীং। 
উত্তরে বিটপীনান্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ ॥ 
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীলপর্ববতবেগ্টিতং | 
শত যোজন বিস্তীর্ণ কামরূপ-মহেশ্বরীং ॥ 
সপ্ত খণ্ুঞ্ তন্মধ্যে তত্রৈব সপ্তপর্ববতাঃ। 
বিন্দুঃ সি্ধুভভ্য়শ্চন্্রঃ কচ্ছঃ সিদ্ধশ্চ সমুখাঃ ॥ 
ত্রিপুবা কৈকিকা। চৈৰ জয়ন্তি মণিচক্দ্রিকা। 
কচ্ছাড়ি মাগধী দেবী অশ্মানি সপ্ত পর্ববতাঃ ॥৮ 
ইতি কামাখ্যাতন্ত্র। 
হে দেবি! করতোয়া হইতে আাবন্ত করিয়। দিকরবাসিনী 
পর্য্যন্ত, উত্তরে বিটপী নান্ী নদী, দক্ষিণে চন্দ্রশেখর তন্মধ্যে 
নীলপর্ববতবেষঠিত এই শতযোজনবিস্তীর্ণ কামরূপমহেশ্বরীর 
যোনিপীঠ। তন্মধ্যে সপ্তখণ্ড ও সপ্তপর্ববত আছে, যথা £-. 
বিন্দু, সিন্ধু, জয়, চন্দ্র, কচ্ছ, সিদ্ধ, এবং সমুখ ; আর ত্রিপুরা, 
কৈকিকা, জয়ন্তি, মণি, চক্দিকা, কচ্ছাড়ী ও মাগধী এই 
সপ্তপর্বত। 
ব্কাচ্ভাড় ভ্ভাল্তেল প্রত্যজ্ঞ ভক্তি ৫ 
অমরকোষাভিধানে শরাবতী নদীর ব্যাখ্যা রহিয়াছে । 
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অনেকে শরাবতী নদীকে সুরমা নদী বলিয়া নির্দেশে করেন । 
স্তরাং অন্গমিত হয় যে, কাছাড় জিলাকে অমরকোধাভিধানে 
প্রত্যন্ত দেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। 
“লোকোহয়ং ভারতং বর্ষং শরাবত্যান্ত্ যোহবধেঃ। 
দেশঃ প্রাগ দক্ষিণঃ প্রাচ্য উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ | 
প্রত্যন্ত শ্রেচ্ছদেশঃ স্যাৎ মধ্যদেশস্তব মধ্যমঃ ॥ 
ভিলা 
অস্মিন ভারতবর্ষে শরাবতী নাম নদী ৷ 
এশান্যাদিশঃ সকাশাত নৈখত্যাং পশ্চিমান্ধিং অনুসরতি। 
তন্তাঃ প্রাগ-দক্ষিণো যো দেশঃ স প্রাচ্যঃ | 
সাহচর্য্যাৎ ভারতবর্ষস্ত প্রতিগতোহন্তঃ শিষ্টাচার-রহিতঃ 
কামরূপ বঙ্গাদি শেচ্ছঃ উক্তঞ্চ চাতুর্ববণ্যব্যবস্থানং 
যস্মিন দেশে ন বিচ্যাতে তং গ্রেচ্ছবিষয়ং 
প্রাুরার্য্যাবর্তস্ততঃ পরমিতি |” 
অন্যু্বীদ-_ 
এই স্থান ভারতবর্ষ, শরাবতী নদীর পুর্ব দক্ষিণ দিগগত 
যে দেশ তাহার নাম প্রাচ্য এবং পশ্চিমোত্তর দিগবর্তী যে দেশ 
তাহার নাম উদীচ্য। প্রত্যন্ত দেশ ম্েচ্ছদেশ এবং মধ্যদেশ 
মধ্যম | 
এই ভারতবর্ষে শরাবতী নামে একটা নদী আছে, এ, নদী 
ভারতের ঈশান কোণের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া নৈঝৎ 
কোণাভিমুখে গমন করতঃ পশ্চিম দিকে সমুদ্রে প্রবাহিত 
হইয়াছে । সেই নদীর পূর্ব দক্ষিণ দিগবর্তী যে দেশ তাহার 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


নাম প্রাচ্য দেশ। ভারতবর্ষের সাহচর্য্য হেতু গ্রতিগত অস্ত 
অর্থাৎ শিষ্টাচার রহিত কামরূপ বঙ্গাদি দেশ শ্রেচ্ছ দেশ উক্ত 
হইয়াছে - যে দেশে চাতুর্ববণ্য ব্যবস্থা নাই সেই দেশ শ্লেচ্ছ 
দেশ। তদ্যতীত স্থান আর্ধ্যাবর্ত অর্থাৎ যেখানে চতুর্ববর্ণ ব্যবস্থা 
আছে সেই সেই দেশই আধ্যাবর্ত। 


প্রত্যন্ত জুস্িল্ কস্মেন্চটী তীর্খেল্র শ্ৌগলিক্ক 
অন্ন্ছান্ন ৪ প্রত্যন্ত ভূমির অন্তর্গত কয়েকটা তীর্থের ভৌগো- 
লিক অবস্থান সম্বন্ধে যাহা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহার 
কিয়দংশ নিম্সে প্রদত্ত হইল-_ 


গহ্যতক্স্রে জশ্বল ভন্বীচি-_ 

“উনকোটীতি বিখ্যাতং জানীহি হৃদয়ঙ্গমে ॥ 
ত্রিপুরোত্তর ভাগাচ্চ যাবৎ সিদ্ধেন্বরো হরঃ। 
পশ্চিমে চণ্ডিক কুণ্ডং পূর্বের কুণ্ডং স্বধাময়ম্‌ ॥ 
পঞ্চক্রোশমিতং ক্ষেত্রং চক্রাকারং স্ুসিদ্ধদম্‌। 
পঞ্চবক্ত চ্চতু্দিক্ষু ক্রোশমাত্রায়তঞ্চয়েৎ ॥ 
পুণ্যাৎ পুণ্যতরং তত্ত, জানীহি বরবর্ণিনি। 
গুপ্ত কাশীময়ং ক্ষেত্রং দেবানামপি দুর্লভং ॥৮ 


আঅন্মুশ্বীদে 
হে প্রিয়ে! উনকোটা নামে বিখ্যাত (তীর্থ) আছে জানিবে। 
ত্রিপুরার উত্তর ভাগ হইতে সিদ্ধেশ্বর হর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে 
চগ্ডিক! কুণ্ড, পুর্বেব সুধাময় কুণ্ড, সিদ্ধিপ্রদ চক্রাকার পঞ্চ 
ক্রোশ পরিমিত ক্ষেত্র আছে। পঞ্চবন্তেরর চতুন্দিকে ক্রোশ 
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পরিমিত স্থানে পরিক্রমণ করিতে হয়। হে বরবণিনি ! ইহ 
পুণ্য হইতেও পুণ্যতর স্থান, ইহ গুপ্ত কাশীময় ক্ষেত্র, দেবতা- 
দ্বিগেরও ছুলর্ভ। 


তত্র ভিল্রতলাক্তন গালিন্া স্ভাত্রে_ 
উত্তরে মনুনগ্যাত্ত্ চন্দ্রকুপস্য দক্ষিণে । 
পশ্চিমে বিন্দুশৈলস্য ভারতাগ্নেয় গোচরে ॥ 
অস্তি পুণ্যতমং তীর্থং স্থগোপ্যং পরমং মহত । 
পঞ্চবন্তে। মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ | 
উনকোটাতি বিখ্যাতং সর্ববতীর্থনমস্কৃতং 
যত্র তেপে তপঃ পুর্ববং দধীচি মুর্নিসত্তমঃ ॥ 


অসন্মুলীদিঁ 


মনুনদীর উত্তরে চন্দ্রকুপের দক্ষিণে বিন্দু শৈলের পশ্চিমে 
ভারতাগ্নেয় গিরি সমীপে একটা পুণ্যতম স্থগোপ্য পরম শ্রেষ্ঠ 
তীর্থ আছে যথায় পঞ্চানন মহাদেব নিতাকাল স্থিতি করেন। 
এই তীর্থ উনকোটা নামে বিখ্যাত এবং সকল তীর্থ হইতে 
শ্রেষ্ঠ। সেখানে মুনিসত্তম দধীচি পুর্ববকালে তপস্তা করিয়া- 
ছিলেন। 


বন নভ্রু তীর্খা 


বরবক্র বাবরাক নদী যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
পুণ্যতোয়া বলিয়া বিখ্যাত তাহার প্রমাণ স্বরূপ বরাহ পুরাণ 
হইতে বরবক্র মাহাত্যযু বিষয়ক শ্রোকগুলি নিন্দে উদ্ধৃত হইল । 
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অথ শজব্ত্রু মাহাত্ম্য 
পুর্বব তীর্থস্য মাহাত্যযংশৃণু পাণগুবপুর্ববজ । 
সমাসেন মহাবাহো গদতো মম স্থত্রত ॥ 
বুনি সস্ভি তীর্থানি সরিতাং প্রবরাণি চ। 
ভৌমানিচ সুপুণ্যানি সর্বব পাপ হরাণি চ॥ 
বিন্দপাদ গিরিরত্র সাক্ষাজ্রপেশ্বরো হরঃ | 
যং দুষ্ট] বিধিবহস্সাত্বা। শিবং সাযুজ্য মাপ্ুয়াৎ ॥ 
যজ্জলে মনুজব্যাত্্ মন্ুষ্যো মৃত এবহি । 
তত্ক্ষণাদেব স ন্বর্গং যাতি সুধ্যপথেন চ ॥ 
প্রাচ্য দেশে মতো জন্ত্ুনরকং প্রতিপদ্ভতে । 
যাবছর্ষসহজআাণি যজ্জলেত্বমৃতো। ভবে ॥ 
বিন্দপাদ সমুদ্ুতা যাশ্চান্যাও সরিতাং বরাঃ। 
তাস্ত পুণ্যতম! লোকে স্বগমুক্তি ফলপ্রদীঃ ॥ 
যন্তৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদং। 
তীর্থ প্রশস্তং বিখ্যাতং বরবক্রং ততঃ স্মুতম্‌ ॥ 
রূপেশ্বরস্ দিগভাগে দক্ষিণে মুনি-সন্তমঃ | 
বরবক্র ইতি খ্যাতঃ সর্ববপাপ প্রণাশনঃ ॥ 
যত্র তেপে তপঃ পুর্ববং স্থমহৎ কপিলো মুনি । 
যত্র কাপালিকং তীর্থং শুভং সিদ্ধেশ্বরো হরঃ ॥ 
যত্রন্সাত্বা নরো যাতি বিষুলোক মন্ুুক্তমং | 
উপাসতে মহাত্যানে। যত্র সিদ্ধাশ্চতুর্দশ ॥ 
যস্ত পশ্চিমকোণেতু কুণ্ডং তপ্তোদকং স্যুতম্‌ । 
সর্ববপাপ হুরং সাক্ষদগ্নিতীর্থ মনুত্তমম্‌ ॥ 
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এলপম্পীন্ম শ্ভোৌত্র 
ও" বিন্দপাদ সমুদ্ুত বরবক্র মহানদ । 
নমন্তে পুণ্যফলদ সর্ববপাঁপপএ্রমোচন ॥ 


ইতি স্ত্ত্বা প্রণমেৎ ॥ 
ইতি বায়ুপুরাণে। 
রী নল ব্রন সমাহাজ্স্যহ। 

অর্পন্ন্র- 

বরবক্র মহাভাগ সর্ববতীর্থ-কলপ্রদ । 

গৃহাণার্ঘে। ময়াদন্তঃ ভক্তিমুক্তি প্রদোভব ॥ 

ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ যো দগ্যাদর্থমুন্তমং লক্মনী মাপ্সোতি 

স হ্থখী পুক্রপৌত্রযুতো ভবেহু। 
আঅন্নুাঁদি- 
হে পাণগুবাগ্রজ ' পুর্ব তীর্থের মহাত্য্য শ্রবণ কর। হে মহাবাহো, 
হে স্থুব্রত, আমি তোমার নিকট ইহ! সংক্ষেপে বলিতেছি । 
এখানে স্থুপবিত্র সর্বপাপহর অনেক তীর্থ ও জলাশয় 

আছে। যেখানে বিন্দপাদ গিরি এবং সাক্ষাৎ রূপেশ্বর হর 
বিরাজমান, যাহাকে বিধিবৎ সান করিয়া দর্শন করিলে শিৰ 
সাযুজ্য লাভ হয়। হে নরব্যাত্্! তাহার জলে মনুষ্য মরিলে 
তঙক্ষণাৎই সুর্ধ্য-পথে স্বর্গে গমন করে। জীব প্রাচ্যদেশে 
মরিলে সহত্রবর্ষ নরক ভোগ করে, কিন্তু তাহার জলে মরিলে 
লোক অমর হয়। এবং অন্যান্য যে সকল নদী বিন্দপাদ হইতে 
সমুৎ্পন্ন হইয়াছে উহারা ইহলোকে অতিশয় প্বিত্র এবং স্বর্গ 
ও মুক্তিফল প্রদায়িনী। সেই নদরাজের বাকে বাকে পুণ্য প্র 
প্রশস্ত বিখ্যাত বরবন্র নামে স্মৃত তীর্থ আছে। রূপেশ্বরের 
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দক্ষিণ দিকে বরবক্র নামে খ্যাত সর্ববপাপ-নাশন একটি তীর্থ 
আছে, যেখানে পুর্ববকালে মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল মহাতপস্তা করিয়া- 
ছিলেন, যেখানে শুভপ্রদ কপিল তীর্থ এবং সিদ্ধেশ্বর হর 
বিরাজ করেন, যে তীর্থে নান করিলে লোক উৎকৃষ্ট বিষ্ুণলোক 
প্রাপ্ত হয়, যেখানে মহাত্া চতুর্দশ সিদ্ধ পুরুষ উপাসন। করিয়া- 
ছিলেন এবং যাহার পশ্চিম কোণে তপ্তোদক কুণ্ড আছে। 
উহা! সর্দবপাপ হরণ করে এবং অত্যুত্কৃষ্ট অগ্মিতীর্থ। 


লিনক্কেম্জ ৩ কুশলিলাশ্রষ্ম- 


সিদ্ধেশ্বর শিবের মঠ বদরপুরথাট ষ্টেশন হইতে কয়েক 
শত গজ পূর্বদিকে বরাক নদীব তীবে অবস্থিত । কথিত আছে, 
পূর্ববকালে নিকটবন্তী টিলায় শিবলিঙ্গ মুর্তি এবং মহধি কপিলের 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহধি কপিল এই শিবলিজেব অঙ্চনাষ 
ক্রমে সিদ্ধি লাভ করেন এবং এই ঘটনা উক্ত শিবলিঙ্গ মৃত্তি 
সিদ্ধেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে সিদ্ধেখর মঠ 
নদীগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে । সিদ্ধেশ্বর হরের 
নিকটে একটি “পরশ পাথর” ছিল। উক্ত পাথর “পোড়া 
রাজ” €১) নামক এই স্বানের কোন রাজা কর্তৃক উত্যক্ত 


(১7) পোড়া রাজা ছোট পন মীছ খাইতে ভাল বাসিতেন। ধীবব শুষ্ক পনা 
মাছ পরশ পীথবের উপব বাধিবা মাত্রই শুক্ষ মৎস্য জীবিত হইত । এই ভাবে বার 
যাস পনা মাছ রাজবাড়ীতে প্রেরিত হইত | উহার স্পর্শে মৃত প্রাণী পুনজঁবিত হয 
দেখিয়া রাজ] এ পাথরখানীকে হস্তী দ্বাব! টানাইয! রাজবাড়ীতে আনিতে চেষ্টা 
করেন। কথিত আছে তদবধি মত্স্ত এবং লোভ নদীর জল, বৎসরে ২ দিন পরশ 
পাথর পর্য্যন্ত উজানে আসিয়া থাকে । এই সময়ের ধৃত মৎস্ত "“বেহাযার মাছ”, 
নামে বিখ্যাত | 


প্রথম অধ্যায়। ৯৯. 


হইয়া নদীতে নামিয়া যায়। পরশ পাথরের অলৌকিক 
কাহিনী, পোড়। রাজা এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত জড়িত । 


জ্-্বত্স্বল স্নীহাা কম 

“কলি বক্তে, স্থিতং দেবং গুণ্তাখ্যাং ভূবনেশ্বরম্‌। 

তং প্রণম্য নরো ভক্ত্যা প্রাপ্প,য়াদীশ্বরপদম্‌ ॥৮ 

_যোগিনী তন্ত্রে। 

মহা! গৌরীতু যা! দেবী যোৌগিমী সিদ্ধরূপিনী ॥ 

সা ব্রল্মপর্ববতে চাস্তে শিলারূপেণ চোদ্ধাতঃ | 

অতীবরূপসম্পন্না নান্না স৷ সুরেশ্বরী ॥৮ 

_-ভুবনেশ্বরী কথনং। কালিকা পুরাণে । 

১৭০৯ শকাব্দের পুর্বেব পবিত্র ভুবন তীর্থ সাধারণের 
অভ্ঞাত ও অগম্য ছিল। এ সনে রাজ! কৃঞ্চন্দ্রের সচিব 
জয়সিংহ ভুবনেশ্বরের নিমিত্ত মন্দির নিশ্মাণ মানসে বু লোক 
জন জমভিব্যাহারে ভুবনযাত্রা করেন। কথিত আছে তিনি 
স্বপ্লাদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইয়? ভুবনোদ্দেশে সোনাইমুখের নিকট- 
বন্তী চন্দ্রগিরিতে (চাদের টিলা বা! চাঙ্গুটিলায়) শিবলিজ 
স্থাপন পূর্বক একটি ক্ষুদ্র মন্দির নিন্মীণ করাইয়া দেন। 

মন্দিরসংলগ্ন ২টী প্রস্তরফলকের অনুলিপি প্রদত্ত হইল। 

পশু তেলে হল 

“জরীত্রীভূবনেশ্বর শিব শ্রীতিকাম তস্মিন্‌ হেতোঃ শ্রীস্রীযুক্ত 
হেড়ন্বেশ্বরস্যাধিকারে স্বর্ণপুরনগর মধ্য চক্রগিরি শ্রী শ্রীমন্মহারাজ 
পাত্র জয়সিংহ বন্ম সুশীল বরণে মন্মদিষ্টকাদিচয়োর্বিবিচিত্র 
নির্ষ্মিতেব প্রাসাদ পুর্ণ মিতি |” 


১০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


দক্ষিঞ হেক্সীলেজ কুল 

“ন্বর্ণাখ্যপুর নগরে ভুবনেশ্বরস্ত হেতোর্বিবিচিত্র প্রাসা দিষ্ট- 
কচয়োপরি নিশ্মিতেব। খেটাম্বর নগেন্দু শাকে ভানু স্থিতে 
মন্মথ রাশৌ পূর্ণ মিতি। শ্রীমন্মহারাজ পাত্রবরণে হেড়ন্বেশ্ররস্ত 
সচিব শ্রীজয়সিংহ স্থবুদ্ধিমান চন্দ্রাখ্যস্য চ গিরিশৃঙ্গে কৃতোহ- 
পিষঁক শিব গুহং 1” 

জ্ুবন্ম তীশ্া বণনা 

স্থবিখ্যাত ভূবন পাহাড় কাছাড় জিলার দক্ষিণ পূর্বব সীমায় 
লুমাই পাহাড়ের সীমানা হইতে বরবক্রনদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
উক্ত পাহাড়ের চূড়া প্রায় ৩০০০ ফিট উচ্চ। উহার পাদদেশে 
“থাঙ্কিম” নামক একটি কুকিপুঞ্তী অবস্থিত। থাস্কিম হইতে 
পার্বত্য পথে দুই মাইল রাস্তা উপরে উঠিলে “শিলচৌকী” 
নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যাঁয়। ইহার সন্নিকটে একটী 
ঝরণ আছে, এই ঝরণার নিকটে একটা বৃহৎ সমতল প্রস্তর- 
খণ্ড অবস্থিত। উক্ত প্রস্তর-খণ্ড অতিক্রম করিয়। “বড় উঠনী” 
নামে অভিহিত একটি সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ বাহিয়া উপরে উঠিতে 
হয়। স্বীয় ধন্মাভিলাষ পুর্ণ করিতে ধর্মপ্রাণ হিন্দুদিগকে 
বৃক্ষের মূল, লতা, প্রস্তর প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মঙ্গলময় 
৬ ভূবনেশ্বরের পাদপদ্ম দর্শনার্থ পাহাড়ের উপর আরোহণ 
করিয়া যেস্থানে উপস্থিত হইতে হয় তাহাই “মোকামটালা” 
নামে পরিচিত। এই মোকামটাল! হইতে ছুইটী রাস্তা _ প্রথ- 
মটা ৬ভূবনেশ্বরের পুরীতে ও দ্বিতীয়টা ত্রিবেণী হইয়! হ্রদের দিকে 
গিয়াছে। প্রথম পথে ছুই মাইল পরিমিত পথ অতিক্রম করিলে 


প্রথম অধ্যায়। ১৯ 


পর পরস্পর সম্মুখীন উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দুইটা 
টালার মধ্য ভাগে একটা ক্ষুদ্র উপত্যকা-ভূমি দৃষ্ট হয়। উল্ত 
উপত্যকার দক্ষিণ সীমাস্থ.টাল! হইতে নামিয়া একটা শুক্বপ্রায় 
ছড়া পার হইয়] উত্তরের টালার পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। 
তথা হইতে প্রায় ৩০ ফিট উপরে পাহাড় গাত্র হইতে দুই খণ্ড 
স্থবুহৎ প্রস্তর, গৃহের ছাদের মত বাহির হইয়াছে । উক্ত ছাদের 
নিম্সে ৬ভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বরীর প্রস্তরময় বিগ্রহ অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । দেখিলে বোধ হয় ভগবান যেন শীতাতপ, ঝড় বৃষ্টি 
হইতে আত্মরক্ষার্থ তথায় দীনবেশে আশ্রয় লইয়াছেন। 
জ্বনেনশ্রল লিগ্রহেল এ তিক্রার্তি_ 
কৌপিন বস্ত্র পরিহিত, দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, কৃশোদর, বাম হস্ত 
বাম জানুর নিন্সে রক্ষিত এবং দক্ষিণ হস্ত হৃদয়ে ধারণ করতঃ 
পুর্ববাভিমুখে পাধাণোপরি দণ্ডায়মান। গলদেশে প্রস্তর নিশ্মিত 
মাল! শোভা পাইতেছে। বিগ্রহের উচ্চত! প্রায় সাদ্ধ ছুই হণ্ত । 
এই বিগ্রহের ২৭ ২৫ ফিট পশ্চিমে পাথরের খিলান দেওয়। 
ছোট একটা গহ্বর রহিয়াছে এবং এ গহবরের দ্বার দেশে একটা 
বিশাল প্রস্তরমুর্তি দণ্ডায়মান আছেন। ইহ] কাহার প্রতিমুপ্তি 
জানা যায় না। 
জু্নেশ্্লশ লিগ্রহেজ এ্রতিক্রুর্তি- 
ভুবনেশ্বর বিগ্রহের প্রায় ১০ ফিট উত্তর পুর্ববদিকে 
দ্বিভূজা, দ্বিনেত্রা, নবযৌবনসম্পন্না, ভূবনেশ্বরী মুক্তি স্বীয় বাম 
হস্ত বক্ষস্থলের কিঞ্চিৎ নিন্সে পার্থান্তরপ্রসারিত অবস্থায় 
দক্ষিণান্যে দণ্ডায়মান । এই বিগ্রহের দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, মস্তক হইতে 


১২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


কটির উপরিভাগ পর্য্যন্ত অনাবৃত। কটিদেশ হইতে জানু পরাস্ত 
প্রস্তরবসনপরিহিত এবং তন্নিম্নভাগ ভূমিতে প্রোথিত । 


উক্ত বিগ্রহের বাম পার্খে, অনতিদূরে, একখপড প্রস্তরের 
উপরিভাগে ৬বিঞুপাদপদ্মের চিহ্ু অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 


এই মুত্তির দক্ষিণ পশ্চিমদিকে যজ্ভকুণ্ডের মেখলা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই মেখল1 অগ্যাপি পুরাকালের ক্রিয়াকাণ্ডের 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ইহার অদূরে কয়েকটা প্রস্তরমূক্তি 
ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে প্রচলিত 
জনশ্রুতি এই যে, পুর্ণবকালে ভূবন পাহাড়ে নাগাদিগের পুঞ্জী 
ছিল। নাগারা উক্ত দেব-দেবীকে আপনাদের আদিপুরুষ 
ভাবিয়া নিজ পুঞ্তীতে স্থাপন করিতে সঙ্কলল করে ও তাহ। 
কার্যে পরিণত করিবার জন্য উক্ত দেব-দেবীর কটিদেশে রজ্জু 
ংলগ্ন করতঃ সারিবদ্ধ হইয়া টানিতে আরম্ত করে । দেবতার 
শরীর ভক্তিরজ্জু ভিন্ন অন্য কঠিন রজ্জুর টান সহা করিবে কেন ? 
কাজেই দেবাদির অভিসম্পীতে অথবা ন।গাদের দৈহিক বল 
প্রভাবে এ রজ্জুছিন্ন ও তৎসঙ্গে নাগারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পাষাণে পরিণত হয়। পুঞ্ীতে আনয়ন করিবার চেষ্টায় 
দা প্রভৃতি অস্ত্রাদি ধার দেওয়ায়, ও মুসলমান পীরদিগের 
আক্রমণে বহুমুন্তি শ্রীহীন হইয়াছে । 


৬ জ্ভলত্নম্্রলেল সনন্দিতিিল্র ইতিক্রক্ঞ। 


৩ভুবনেশ্বরের মন্দির পুর্ববকালে প্রস্তর-নিশ্মিত ছিল। 
কথিত আছে যে, সর্বব উপরিস্থ টীলার বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড স্মলিত 


প্রথম অধ্যায়। ৯৩ 


হওয়ায় তাহার আঘাতে উক্ত মন্দির ভগ্ন ও অনেক মুত্তি বিধ্বস্ত 
হইয়াছে । নানাবিধ লতা পাতা অঙ্কিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রস্তর 
ভিন্ন অপরাপর চিহ সকল লুপ্ত প্রায়। অল্পদিন হইল ৬ভুবন 
বাড়ীর দক্ষিণদিকে স্বর্গীয় প্রাতঃম্মরণীয় মহাতু! রামদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কণ্টণক্টর মহাশয়ের উদ্ভমে ও অর্থে একটা ছোট 
পুক্ষরিণী খনন করা হুইয়াছে। উহার চারি ধার উপযুক্ত 
বিচিত্র প্রস্তর খণ্ডে কাধান। ৬ বারুণী ও ৬ শিব চতুর্দশী 
উপলক্ষে তথায় সমাগত যাত্রীরা উনন প্রস্তত করিতেও 
ইত্যাকার কারুকাধ্য সম্পন্ন বহুপুরাতন প্রস্তর খণ্ড ধ্বংস 
করিয়াছে । ৬ভুবনেশ্বরের বাড়ী হইতে দেড় মাইল ছড়া পথ 
অতিক্রম করিয়া চারিটা টীলার মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র 
উপত্যকায় নানা দেবদেবীর মুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
৬ভুবনেশ্বরের বাঁড়ীর দক্ষিণ প্রান্তে মোকাম টালার নিন্স্তরে 
৬ বাস্থদেব সুপ্তি অগ্ভাপি অধিষ্ঠিত আছেন, এ মুক্তি শঙ্খ-চক্র- 
গদা-পদ্মধারী চতুভূর্জ বিশিষ্ট । উহার গলদেশে প্রস্তরময় 
বনমাল। দে'ছুল্যমান রহিয়াছে । 

এতদ্বযতীত কত্তিপয় বুসর পূর্বেবও কয়েকটি প্রস্তর ফলকে 
হনুমানজীউ, বিভীষণ প্রভৃতি দেবগণের ও অপর কয়েকটা 
ফলকে স্ুভদ্রা, গরুড় প্রভৃতি দেবগণের নাম দৃষ্ট হইত এরূপ 
অবগত হওয়। যায়। 

ভুবন পাহাড়ের মধ্যে এখনও অনেক ক্তিনিষ আছে যাহ! 
সাধারণের অন্ঙাত। এসন্বন্ষে বিশেষ অনুসন্ধান এখনও হয় 
নাই। গ্রীস্তর ফলকগুলি আবিষ্কৃত হইলে যে প্রাচীন যুগের 


১৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


অনেক তথ্য জানা যাইবে তর্দিষয়ে বিন্দরমাজ সন্দেহ 


নাই। 
স্বুভাঙ্ষ (এভ্রদত০) বিবি 85 


ভূবন পাহাড়গর্ভে স্থদুর বিস্তৃত একটী স্ুড়জ-পথ আছে । 
ইহ। হুদ নামে অভিহিত । সেই হ্রদ বা সুড়ঙ্গ কি উদ্দেশ্যে, কাহা 
কর্তৃক, কখন খনন করা হইয়াছিল, কিংবা ইহা স্বাভাবিক সুড়ঙ্গ 
ছিল এবং পরে বর্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা নির্ণয় 


করা কঠিন। 
প্রাচীন কালে উত্তর কাছাড়স্থ পাহাঁডে গামাইগুজু নামক 


এক জাতি পর্বত খনন করিয়া এ খনিত গহ্বরে বিপদকালে 
আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে এরূপ কোন না কোন আদিম জাতি কর্তৃকই এই শুড়জ 
খনিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিস্তৃত হ্রদ যে কোনও এক 
সামান্য পার্বত্য আদিম জাতির দ্বারা খনিত হইয়াছিল এরূপ 
বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না । বরং ইহা সম্ভবপর যে ত্রিপুরার 
কোন পরাক্রমশালী রাজা, কাছাড়ে রাজন্ব কাণে, মুনি, খষি 
অথবা বৌদ্ধধতিগণের যোগ সাধনার্থ এই হ্রদ খনন করাইয়। 
থাকিবেন। 

উক্ত হদের ভিতর প্রবেশ করিয়। পর্য্যায়ক্রমে ১২টী মোম- 
বাতি জ্বলিতে যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় ততক্ষণ চলিতে 
পারা যায়। কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে ইহার অর্ধেক সময় মাত্র 


ব্যয়িত হয়। 
৬ ভূবন বাড়ী হইতে সুড়ঙ্গ পথে যাইতে হইলে প্রথম 


মোরামটিলা, তৎপর উত্তর পূর্বদিকে ১২ মাইল পরিমিত 


প্রথম গধ্যায়। ১৫ 


পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় ২৫০ হাত নিন্ে নামিলে 
পর একটা অদ্ধবুত্তাকার ক্ষুদ্র উপত্যক! দেখিতে পাওয়! যায়। 
ইহ] “ছায়া মণ্ডপ” নামে অভিহিত । এই ছায়া মণ্ডপে উপস্থিত 
হইয়া যাত্রীরা উচ্চৈঃস্ববে সঙ্কীর্তন করে । উক্ত ছায়! মণ্ডপের 
বাম পার্খস্থ একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মধ্যদিয়া একটী সপ্তহস্ত 
দীর্ঘ সন্কীর্ণ পথ হদের ভিতর নীচের দিকে গিয়াছে | এই সঙ্কীণ 
পথ উচ্চতায় ১ হাত ও প্রস্থে ১৮ অঙ্গুলী মাত্র । ইহ] “যোনি- 
দ্বার” নামে কষ্িত হয় । এ পথে এককালে একাধিক লোক 
অতিক্রম করিতে পারে না এবং তাহাও আবার হামাগুড়ি 
দিয়া নিন্দগতিমুখে অতিক্রম করিতে হয়। এরূপ জনশ্রুতি 
অগ্যাপি প্রচলিত আছে যে, এই সন্কীণণ সপ্ত হস্ত পথ অতিক্রমে 
যাত্রীরা পুনর্জন্ম লাভ করে। 

এই সঙ্ীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়াই যে স্তরে উপনীত হওয়া 
যায় তাহাকে প্রথম মেলমণ্ডপ বলে। প্রথম মেলমগ্ডপ 
হইতে চতুর্থ মেল মণ্ডপ পর্যন্ত এক স্তর হইতে অপর স্তরের 
রাস্তা নিন্নাভিমুখে গিয়াছে কিন্তু চতুর্থ স্তর হইতে পঞ্চম স্তরে 
যাইবার রাস্তা উদ্ধাভিমুখে। 
প্রথম স্তর বা মেলমগ্ডপ 2--- 

ইহার দের্ধ্য প্রায় ৫1 ৬০ হাত, প্রস্ত ১৫। ২০ হাত, 
দেখিতে কতকটা আয়ত ক্ষেত্রাকতি। ইহার চতুঃপার্খস্থ 
দেওয়ালগুলি মন্যণ। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঁলয়। ছাদের উচ্চত৷ নির্দেশ 
করা কঠিন। ছুই পার্খে উপর হইতে ফোটা ফোটা ঈষৎ লালবর্ণ 
জল নিঃস্যত হয়। 


১৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


দ্বিতীয় স্তর বা মেলমগ্প £-_ 

প্রথম স্তর হইতে নিন্দাভিমুখ প্রায় ১৫০ হাত নামিলে 
দ্বিতীয় স্তরে পেৌঁছা যায়। ইহা! প্রথমোক্ত স্তর হইতে কিঞ্চিৎ 
ক্ষুদ্রায়তন। যেন দালানের একর্সিড়ির পর আর একটা 
সিঁড়ি বলিয়! মনে হয়। 
তৃতীয় স্তর বা মেলমগ্ডপ £- 

দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া! প্রায় ১৫০ হাত নিন্না ভমুখে 
অগ্রসর হইলেই তৃতীয় স্তরে উপনীত হওয়] যায়! এই স্তরে 
পৌঁছিলে পর ডানদিকে দেয়ালের নিকট দুইটা প্রস্তরময় মুর্তি 
দৃষ্ট হয়। ইহা কোন্‌ বিগ্রহের মুর্তি তাহা অনুমান করা যায় না। 
এই স্তর ধুয়া ও কুয়াসায় সর্ববদ। সমাচ্ছন্ন থাকে বলিয়। “থাকার 
দ্রষ্টব্য পদার্থ ভাল রকম দেখা! যায় না। 
চতুর্থ স্তর বা মেলমণ্ডপ ৫ 

উপরোক্ত তৃতীয় স্তর ছাড়িয়া চতুর্থ স্তরে নামিবার পথ অতি 
দুর্গম। এ পথে হামাগুড়ি দিয় প্রায় ৬০৭০ হাত পথ নীচের 
দিকে নামিলে চতুর্থ স্তরে পৌছ। যায়। 

এই স্তরে অগ্রসর হইবার পথে স্ুবৃহ্ড একখণু প্রস্তর 
অতিক্রম করিতে হয় । এই প্রস্তরখণ্ড এতদ্দেশজাত বাজরাং 
বৃক্ষের কাটার ন্যায় কাটাযুক্ত। কষ্টসহিষু্, ধর্্মপরায়ণ 
যাত্রীদের পায়ে এর্কাটার অপুমাত্রও বিদ্ধ হয় না। এই 
কক্ষের দেয়ালগুলি অসস্পূর্ণ। ইহার সন্নিকটে ভূমিতে 
আনেক ভগ্ন প্রস্তর ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়িয়া আছে। 
দেখিলে বোধ হয় যেন এ সকল প্রস্তরের গায়ে শিল্পকার্যয 


এ্রথম অধ্যায় । ১৭ 


সম্পন্ন হইবার পুর্বেবই স্ুনিপুণ ভাক্করদিগকে কার্য পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছিল । 
পঞ্চম স্তর বা মেলমগ্ডপ ৪ 

চতুর্থ স্তর অতিক্রম কবিয়া যে দুর্গম পথ বাহিয়া পঞ্চম স্তরে 
যাইতে হয় তাহ] উদ্ধগামী ও ছুরাবোহ।! ইহার উদ্ধদিকে 
বড় বড় প্রস্তর ঝুলিতেছে । নিন্গে বড় বড় পাথরের উপর দিয়া 
সুড়ঙ্গ পথ চলিয়াছে। এই স্তবের প্রান্তভাগে একটা ত্রিশির 
প্রস্তর । উক্ত প্রস্তবের ছুই পার্খে দুইটা কুদ্ধপ্রায় রাস্তা এবং 
মধ্যভাগে একটা সংকীর্ণ রাস্তা । মধ্যের রাস্তাটী কেবল মাত্র 
নিতান্ত অসম-সাহসিকের যাতায়াতের উপযোগী । স্তরাং 
সাধারণ যাত্রীর পথ এইখানেই রুদ্ধ। কথিত আছে পুণ্যাত্যা 
সাধু সন্তাসীরা এই পথে অগ্রসর হইয়] বিস্তৃত সমতল ভূমিতে 
অবস্থিত একটা শিবলিঙ্গের পুজা করিয়া থাকেন । এরূপ একটা 
জনশ্রতিও প্রচলিত আছে যে ভাগ্যবান্‌ সাধু পুরুষেরা এই পথে 
একামাখ্যাধাম পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন । 


আঅঅন্নাশ/ বিগ্রহ এল পি টিক্র ভক্তি 
এতদ্যতীত কাছাড় জিলায় ইতিমধ্যে প্রাচীন যুগের 
নিন্নোক্ত বিগ্রহ ও পবিত্রভূমি আবিষ্কত হইয়াছে € 
১। দেলখোস চা বাগানে, ভূগর্ভস্থ ইষ্টকম্তুপ মধ্যে 
কয়েকবসর হইল ১টা ধাতুনিম্মিত “বামাকালী” মুণ্তি আবিষ্কৃত 
হয়। শুনিতে পাওয়া যার এই মুর্তি যাদুঘরে প্রেরিত 


হইয়াছে । 





ন্‌ 


১৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


২। লক্ষীপুর চা বাগানেও তুগর্ভস্থ ইষ্টকম্তূপ মধ্যে 
একটী বিচিত্র শিবলিঙ্গ আবিষ্কত হইয়াছিল । বর্তমানে এই 
বিগ্রহ জয়পুর গ্রামে পুজিত হইতেছেন। 

৩। নারায়ণডর নামক স্থানে বরাক নদীগর্ভে ১ কেদার 
পরিমিত একটী পাথরের চড়ায় ৬নারাঁয়ণজীউর বিগ্রহ ছিল। 
বর্তমানে এই স্থান একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে । 

8। লক্লকীটিলা ও চন্তীঘাটে অনেক দেবদেবী স্থাপিত 
ছিলেন । এই দুইটা স্থানও তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 

৫। অল্পদিন হইল শিলচর পুলিস সাহেবের বাঙ্গালার 
পশ্চান্তাগে ভূগর্ডে ৬হনুমানজীউ ও গরুড়ের ছুইটী ভগ্ন প্রস্তর- 
মুর্তি আবিষ্কৃত হয়। সম্প্রতি পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ 
অধিকারী মহাশয়ের শিল্পনৈপুণ্যে শিলচর ট্রেণিংস্কল-প্রাঙ্গনে 
এ মুণ্তি ভুইটী শোভা পাইতেছে। 

৬। তারাপুরে এমদনমোহনজীউর আখরায় ৬ হন্ুমানজীউর' 
১টী মনোহর প্রস্তর-মু্তি, ভূবন পাহাড় হইতে আনীত হইয়া 
স্থাপিত হইয়াছে | 


প্রত্যন্ত জুন্মিতে আর্ম হর্মল িন্কাস্প ও 
অআঅন্বন্মত্তি ৫ 

বঙ্গের সমতল ভূভাগ যে সময়ে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উদিত 
হইয়া! শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই, সেই প্রাচীন যুগে 
বরবক্রু ও মনু নদীর সন্নিহিত উচ্চভূমি আধ্য উপনিবেশ ও ধন্য 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উপযুর্যক্ত তীর্থনিচয় সেই যুগের। 


প্রথম অধ্যায় । ১৯ 


কালক্রমে এই পুণ্যসূমি কিরাতম্্রেচ্ছসঙ্কুল হয় ; এবং প্রচলিত 
বৌদ্ধবাদের সহিত এ তীর্থ সমূহের প্রাচীন পবিত্র স্মৃতিগুলি 
একান্ত মলিন হইয়া পড়ে । 


হিন্দুলতর্্সল পলভ্হ্যখীন্ন 8 
৬৩৮ খুষ্টাব্দে মিথিলাধিপতি যজ্ভ বিশেষ উপলক্ষে ভারতীয় 
রাঁজন্য ও পণ্ডিতবর্গের সমক্ষে বৌদ্ধবাদ খণ্ডন করান । যল্ভাব- 
সানে বৌদ্দধন্্মীবল্বী ত্রিপুরেশ্বর হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজ- 
রাজ্যে হিন্দুধন্ম্ন প্রচার মানসে ৫টী বেদজ্জ ব্রাক্গণ আনয়ন করেন। 
ইহাদের আগমন ফলেই প্রত্যন্ত ভূমিতে বৌদ্ধধন্মের অবনতি ও 
হিন্দুধশ্মের পুনরভ্যর্থান হয়। এ সন্বন্গে জগদানন্দ-বিরচিত 
“বৈদিক পুরাবৃন্ত'” নামক গ্রন্থে যাহা! লিখিত আছে তাহার উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে । বৈদিক ও সাম্প্রদায়িক সমাজের মধ্যে যে 
বিরোধ উপস্থিত, তাহার ফলে কেহ কেহ বলেন যে বর্তমানে 
পুরাবৃন্তের প্রকৃত নকল নাই । যাহা হউক যে বিষয় নিন্গে 
উদ্ধৃত করা হইল, তাহার সহিত উক্ত বিরোধের কোনও সম্বন্ধ 
নাই । 
“ততঃ কলৌ প্রবৃন্তে তু বৌদ্ধদৌষেণ দুষিতাঃ। 
ভবস্তি চ জনাঃ সর্বেব হীনতেজঃপরাক্রমাঃ ॥ 
স্বধশ্ম্মমপি সন্ত্যজ্য রাজানো বৌদ্ধতাং গতাঃ। 
তেষাং প্রসাদলাভার্থং লেভিরে বৌদ্ধতাং দ্বিজ12 ॥ 


কাছাড়েবও ইতিবৃত্ত | 


মিলিত্বা নৈমিষারণ্যে দ্বিজাঃ সর্কেব সভাসদঃ। 
বৌদ্ধবাদে প্রবৃস্তাঃ স্থাঃ পাণ্ডিত্যগৌরবেণ বে ॥ 
বিয়-কাল শরে শীকে বলভদ্রে] মহীপতি2। 
যস্য নাম শীলাদিত্যঃ শ্রীহর্ষবদ্ধনঃ ক্ষিতৌ ॥ 
বৌদ্ধরাজান্‌ সমাহুয় যত চক্রে স্থপুকষলং |] 
প্রয়াগে ভাক্ষরক্ষেত্রে বুদান-পুরঃসরম্‌ ॥ 

তত্র সর্বেবহপি রাজানে। নানা-জনপদেশ্বরা2 । 
যত দ্রষ্ট,ং সমায়াতাঃ শিলাদিত্যনিমন্ত্রিতাঃ ॥ 
গৌড় ব্রৈপুরবঙ্গানামীশ্বরাঃ সর্বব এব তে। 
যন্তস্ত রক্ষণার্থায় নিযুক্তা মখমণ্ডপে ॥ 
ত্রিপুরাধিপতি-স্তত্র দৃষ্ট যভ্ভ্ং দ্বিজৈঃ কৃতম্‌ । 
জলাগ্ভাকরষণং মন্ত্রবলেন মহদদুতম্‌ ॥ 

এবং নানাবিধাশ্চর্য্যং অ্ত্বা বেদগীতাদিক ম্‌। 
স্বস্তাপি বিষয়ে যন্ত্ং কর্তুং রাজামনো। দরদ ॥ 
ত্যক্ত বৌদ্ধমতং রাজ। সেবিতুং স দিবৌকসঃ । 
মনসা চিন্তয়ামাস ক উপায়ে! ভবেদিতি ॥ 


চি সর ৫ স 


শ্রত্ব সাধুমতং রাজ! ত্রিপুরাধিপতিঃ পুরা । 
বিহায় বৌদ্ধধর্ম ধর্্মং জগ্রাহ পণ্ডিতাৎ ॥ 
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা ব্রহ্ষচর্য্যং যথাবিধি | 
চকার বসরং পুর্ণং গঙ্গাস্ানাদিকম্‌ ব্রতম্‌ ॥ 
নান] তীর্থ-পর্যটনং কৃত্বা তু নৈমিষে বনে |” 


প্রথম অধ্যায়। ২৯ 


জাত্যুৎকৃ$ হ্ৃলাভার্থং পঞ্চাতপপরীক্ষণম্‌ ॥ 
এবং নানাবিধং কন্মকৃত্বা নিশ্মশমানসঃ। 
তপস্বিনাং প্রসাদেন ক্ষত্রিয়ত্বমবাপ্তবান্‌ ॥ 
ততঃ সর্বেব দ্বিজগণাঃ শাস্তি কৃত্বাধিবাস্ত চ। 
আদিধশ্মপ। চাখ্যানং দদুস্তং রাজশাসনাৎ ॥ 
আর্য্যধর্ম্ম প্রচারার্থং হর্ষবদ্ধনো হযিভঃ। 
দৈবশক্তিযুতান্‌ বিপ্রান্‌ প্রেরয়ামাস সাদরম্‌ ॥ 


? ঘ? 
সি সঃ সঃ সত 


ততঃ ধন্মোপদেশার্থং স্বদেশে ত্রিপুরাপতিঃ। 
আনয়ামাস বিপ্রেক্দ্রান পঞ্চোত্তমতপস্থিনঃ ॥ 
ব€ুসবাৎস্যভরছ।জ কৃষ্ণাত্রেয়পরাশরান্‌। 
শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমান্‌ ॥ 
রামঘট্টাৎ বসগোত্রো ভূধরাদ, বাৎস্যগোত্রোক্তঃ । 
নিমানন্দাৎ ভরদ্বাজোঃ কুষ্তাত্রেয়ো! বটেশ্বরা ॥ 
পরাশরো! দেবীকচ্ছাদাগতাঃ পঞ্চবৈদিকাঃ । 
প্েতে খষরঃ পুর্ববং তপাস্তেপুঃ স্ৃছুক্ষরম্‌ ॥ 
সঃ হা 
ততঃ সর্ববান্‌ বৌদ্ধগণান্‌ বহিষ্কৃত্য পুরোত্মা। 
স্বধন্মং স্থাপয়ামান্ত দ্রতং ব্রেপ্ররাজ্যতঃ ॥” 
অনুবা-_ 
“তত্পর কলির আগমনে লোক সকল বৌদ্ধদোষে দুষিত 
হইয়া! তেজঃপরাক্রমহীন হয়। রাজগণ স্বধশ্ম ত্যাগ করিয়া 


২২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত ৷ 


বৌদ্ধধশ্্ম অবলম্বন করেন। তাহাদের অনুগ্রহলাভের জন্য 
দ্বিজগণও কৌদ্ধধন্্ন গ্রহণ করেন॥ সভাসদ ছিজসকল 
নৈমিষারণ্যে মিলিত হইয়া পাণ্ডিত্যগৌরবে বৌদ্ধবাদে প্রবৃত্ত 
হ'ন। রাজা বলভদ্র, পৃথিবীতে যাহার অপর নাম শীলাদিত্য 
বা শ্রীহর্ষবদ্ধন, বৌদ্ধরাজগণকে আহ্বান করতঃ অতিশয় শ্রেষ্ঠ 
প্রয়াগভাক্ষরক্ষেত্রে বহুদীনপুর্ববক যক্ঞ করেন। নান! দেশের 
রাজা সকল শিলাদিত্য কর্তৃক তৎস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়। যন্ডদ 
দেখিতে সমাগত হন। গৌড়দেশ, ত্রিপুরাদেশ ও বঙ্গ- 
দেশের ভূপালগণ সকলেই যজ্ঞের রক্ষণার্থ যন্দ্মগ্ডপে নিযুক্ত 
হ'ন। ত্রিপুরাধিপতি তথায় দ্বিজকৃত যন্দ্ূ, মন্ত্রবলে অত্যন্ত 
জলাগ্ভাকর্ষণ এবং অপরাপর নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটন। সন্দর্শন 
করিয়া 'ও বেদগীতাদি শ্রবণ করিয়া নিজরাজ্যে যজ্ঞ করিবার 
অভিলাষ করিলেন এবং বৌদ্ধমত ত্যাগ করিয়া কি উপায়ে যে 
দেবতার সেবা কর] যায় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপর 
ত্রিপুরেশ্বর পণ্ডিতদিগের সাধুমত শুনিয়া বৌদ্ধমত পরিত্যাগ 
করতঃ তাহাদের নিকট হইতে হিন্দুধশ্ম গ্রহণ করিলেন। এবং 
উৎকৃষ্ট জাতিত্ব লাভের নিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিন্ত করিয়া এক 
বসরকাল ব্রহ্ষচর্য্যানুষ্ঠান, গঙ্গাক্সানাদিব্রত, নান তীর্থপর্য্যটন 
ও নৈমিষবনে পঞ্চাতপ পরীক্ষা করিলেন । এই রূপে নানাবিধ 
কন্ম করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত হইলেন এবং তপস্বিগণের প্রসাদে 
ক্ষজ্রয়ত্ব লাভ করিলেন । তগপর রাজাভ্ঞায় ব্রাহ্মণের শাস্তি 
ও অধিবাস করিয়া! তাহাকে আদিধম্মপা এই আখ্য। প্রদান 
করিলেন। হ্র্ষবদ্ধন হৃষ্টচিন্তে আর্য্যধন্দ্ম প্রচারের জন্য দৈব- 


প্রথম অধ্যায়। ২৩ 


শক্তিমান বিপ্রগণকে সাদরে প্রেরণ করিলেন । অতঃপর 
প্রিপুরাধিপতি স্বদেশে ধন্মোপদেশার্থ ধার্মিক ও শাস্ত্জ্ঞ পাঁচ 
জন ব্রা্গণ আনয়ন করিলেন। বসগোত্রোৎপন্ন শ্ীনন্দ, 
বাওস্তগোত্রোত্পন্ন আনন্দ, ভরদ্বাজগোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রের 
গোত্রীয় আ্রীপতি এবং পরাশরগোত্রীয় পুরুষোত্তম এই পাঁচজন 
বৈদিক ব্রাহ্মণ যথা ক্রমে, রামঘট্র, ভূধর, নিমানন্দ, বটেশ্বর ও 
দেবীকচ্ছ নামক স্থান হইতে আসিলেন। উপরোক্ত পাঁচটা 
ঝষি পুর্ববকালে ছুক্ষর তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপর নগর 
হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য শীঘ্রই 
স্বধন্মস্থাপন করিলেন |” 

মনুনদীর পুর্ণবভাগে জয়পর্ববতের পার্খদেশে রাজধানী 
জয়পুরের নিকটে দেওপাণী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়! 
এ পঞ্চব্রাঙ্গণ হোম, কীন্তন, বেদগীতি, ধ্যান এবং আর্য ধর্্ম- 
প্রচারে পরমস্থখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তণপর 
অনাবৃষ্টিবারণার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আর্ধ্যধর্ম্ের 
প্রতিপত্তি অধিকতর স্তুদূড করিতে সমর্থ হন । 

ইহাদের আগমনের সময় হইতেই পুর্ববদেশে বৌদ্ধ ধনের 
বিলোপ ও সনাতন আর্ধ্যধন্মের নবজীবন প্রতিষ্ঠা হইতে 
লাগিল এবং হিন্দুধন্ম্ের বিস্তারের সহিত লুপ্ত পবিত্র স্থানগুলির 
প্রতিও ক্রমশঃ হিন্দুভক্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু 
অধিকাংশ পবিত্র স্থানের স্মৃতিই এখনও একান্ত মলিন । 


ন্কাভহাত্ড্ডল্কর হুভিন্্রত্ভ। 





দ্বিতীয় অধ্যায় । 
কাছাড়ে ত্রিপুরা রাজ্য । 


হ্ঙগাহাাড়েল অহলন্মতিল ভ্ভাগ ব্রিপুজল। এ্রত্তান্ড 

ভ্রান্নিলর অভ্ভর্পততি £-- 
কাছাড়ের সমতলভাগ, শ্রীহট্র এবং চট্টগ্রাম বিভাগ 

পুরাকালে ত্রিপুরা প্রত্যন্ত ভূমির অন্তর্গত ছিল। এই ভূভাগ 
তৎরালে প্রত্যন্ত ভূমি, পুর্ববদেশ, সুন্ম, ত্রিপুরা, কিরাতভূমি 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। 

ত্রিপুরা রাজ্য অতি প্রাচীন। মহাভারত এবং সমুদ্রগুপ্তের 
শিলালিপি ত্রিপুরার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । ত্রিপুরা 
জাতি কোন্‌ পথে বর্তমান ত্রিপুরার উপনীত হয় তগসম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জান] যায় না। যাহা হউক একদল তিপ্রা যে 
উত্তর কাছাড় এবং কাছাড়ের সমতল ভূভাগ অতিক্রম করিয়া 
ত্রিপুরায় রাজ্য স্থাপন করে এসন্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় ন1। 


হ্বীচ্হাত্ড ভ্রিপুজ। জলীতি্যি 8 


কথিত ফ্জাছে যে অতি প্রাচীনকালে শিলচরের প্রায় ২৫ 
মাইল দক্ষিণে সোণাই থানার অধীনে রুকৃণি ( রুক্সিণী ) নদীর- 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৫ 


তীরে বর্তমান ইস্লামপুর মৌজার অন্তর্গত রাজঘাট নামক 
স্থানে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। পুরাতন রাজপথ, প্রহ্করিণী, 
ইষ্টকনিম্মিত সোপা'নাবলী প্রভৃতি এ স্থানে ও তন্নিকটস্থ 
ভূভাগে অগ্ভাপি বর্তমান রহিয়াছে । কালক্রমে উক্ত রাজধানী 
কৈলাসহরের নিকটবন্তী জয়পুর, মাণিকভাণ্ার এবং অবশেষে 
আগরতলায় স্থান।ম্তরিত হয়। সম্ভবতঃ পার্ববত্য জাতির আক্রমণ 
ও দৌরাত্যু হইতে আত্রক্ষাই রাজধানী স্থানান্তরিত 
হওয়ার কারণ। কাছাড় হইতে উক্ত বাজধানী কোন্‌ সময়ে 
স্থানান্তরিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা স্থকঠিন ; যাহাহউক, 
এই পরিবর্তন যে ৬৪০ খ্ুষ্টাব্দের পুর্বেবে সংঘটিত হইয়াছিল, 
তাহাব কতক প্রমাণ পাওয়া যাষ। কারণ তত্কালে কৈলাসহরের 
নিকটবন্তী জয়প্ুরেব উপত্যকাভূমিতে ব্রিপুরার রাজধানী ছিল । 

তিপরা ও কাছাড়ী জাতি একই বংশসম্ভৃত; ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে অবস্থান হেতু ক্রমে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে 
কারণ উক্ত জাতিদ্বয়ের ভাষা, অবরব ও আচাব বাবহার 
প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সামপ্তস্ত আছে ; স্বতরাং ইহাও বিচিত্র 
নয় যে কোন কাছাড়ী রাজপুজ্র আসাম হইতে আসিয়া রুকৃনী 
নদীর তীরে কিছুকাল রাজত্ব করতঃ পরে ত্রিপুরায় যাইয়া 
অবস্থান করেন এবং তদবধি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যস্ত 
টক্তস্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সৈন্যাবাস বা স্টেশন স্থাপিত 
থাকে । 

প্রাচীনকালে ভুবন হইতে কৈলাসহর পধ্যন্ত ভূভাগে এক 
বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল এবং কালক্রমে তাহা ঘোর অরণ্যে পরিণত, 


২৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


হয়। নগর, গ্রাম ও আবার্দিভূমি ঘোব অরণো পরিণত হওয়া 
সময় সাপেক্ষ হইলেও পর্বতমালা সন্নিকটে থাকায় উল্লিখিত 
স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীগ্রই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে । রাজ- 
ধানীর পরিবন্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে উক্ত স্থানগুলি জনশূন্য 
হইয়াছিল এরূপ নহে ;£ যে সকল প্রজা তথায় অবস্থান করিতে- 
ছিল, কুকি, লুসাই প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগণের ঘন ঘন আক্রমণ 
ও লুখনে তাহাদের ধন জন সর্ববতোভাবে লুষ্ঠিত ও বিনষ্ট 
হওয়ায় তাহারা প্রাণ-ভযে এস্কান পরিত্যাগ করিবা চলিয়। 
যাইতে বাধ্য হয়। এ জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগে মল্প দিন হইল কতক- 
গুলি নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। ইষ্টক ও ভগ্ন ম্ৃৎপাত্রের স্তুপ, 
বৃহৎ দীঘিকা,পরিতাক্ত প্রাচীন পল্লীর ধ্বংসাবশেষ ও কৃষিক্ষেত্রের 
চিহ্ন প্রভৃতি ইতস্ততঃ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ; এবং প্রাচীন 
যুগের নান। প্রকার নিদর্শন জনসাধারণের বিস্ময় উত্পাদন করে। 
উল্লিখিত ভূমির যে অংশ কাছাড়ের দক্ষিণাংশে পড়িয়াছে, 
বর্তমানে তাহ “বাম” বলিয়া! পরিচিত । প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ হইতে লোক তথায় আসিয়া জঙ্গল আবাদ করতঃ গবর্ণ- 
মেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অবস্থান ও কৃষিকার্য্য করিতেছে। 
বর্তমান সময়ে উক্ত স্থানের উপর জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের 
যেরূপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে অচিরেই উল্ত 
স্থান ধনজনপরিপূর্ণ হইয়া পুর্ববগৌরব অধিকার করিতে সক্ষম 
হইবে। 

কালের বিচিত্র গতিতে কত ধনজনপরিপুর্ণ দেশ নিবিড় 
জঙ্গলে পরিণত হইতেছে, আবার সেই জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ শত 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৭ 


শত বসর পরে নূতন নাম ধারণপুর্ববক, নৃতন মুত্তিতে জগতের 
সৌন্দর্য্য বদ্ধিত করিতেছে। 


ত্রিপুরা লীত্কত ম্দ্বজ্ে প্রচলিত জন্নশ্রভত্তি ৪ 


কাছাড়ে ত্রিপুরারাজত্ব সম্বন্ধে লিখিত প্রমাণ বিশেষ কিছুই 
পাওয়া যায় না। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে কাছাড়ে 
ত্রিপুরারাজত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি জনশ্রুতি নিন্সে প্রদত্ত 
হইল । 


হ্চাচ্ভাড় ভ্রিপুজলী জাতি আিন্ম ীত্ক্ছণন্ম ৪ 


বাম সম্বন্ধে একটী জনশ্রতি গরচলিত আছে যে অতি- 
প্রাচীনকালে তথায় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। কালক্রমে সেই 
রাজধানী বাম হইতে কৈলাসহরে পরিবর্তিত হয়। প্রায় অদ্ধ 
শতাব্দী অতীত হইল এক বৃদ্ধ নাগা রাজঘাটের নিকটে রুকৃণী 
নদীর তীরে অবস্থান করিত ও তীরস্থ একটী পর্বতাকীর্ণ স্থানে 
কৃষি (জুম ) করিত। সে একদ। কোন কাধ্যোপলক্ষে কুমুদ 
নদীব তীরে গমন করে। কুমুদনদীর তীরস্থ তিপ্রাগণ তাহার 
বাসস্থান কোথায় এই কথা জিত্হাসা করিলে পর, তছুত্তরে সে 
বলে “আমার পুঞ্জি রুকৃণী নদীর তীরে ।” এই কথা শুনিয়। 
তিপরাগণ বলিল “রুকণী নদীরতীর অতি পবিত্র ভূমি, তথায় 
আমাদের পুর্ব পুরুষগণ বাস করিতেন। এক চুঙ্গা (পাত্র ) 
রুক্ণীর জল ও তাহার তীরস্থ একচুঙ্গা মা্টা আমাদিগকে 
আনিয়া দিলে, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব, 


২৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


আমাদের কথার অন্যথা হইবে না।” ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ 
নাগা বলিল যে “রুক্‌ণী নদীর তীর ঘোর অরণ্যে আবৃত ।” 
তিপ্রাগণ এই কথ বিশ্বাস করিল না, তাহারা কেবল বলিতে 
লাগিল “কখনই না, কখনই না, আমরা বুদ্ধদিগের নিকট 
শুনিয়াছি, সেস্থান অতি স্বন্দর ও সম্দ্ধিশালী ; শ্যামলতৃণ ও 
কৃষি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ 1৮ 

কাছাড়ের অন্তর্গত “বাম” তিপ্রাদিগের আদিম বাসস্থান 
ছিল, এবং তাহারাই যে পরিশেষে ত্রিপ্রায চলিয়া যায়, 
উল্লিখিত জনশ্রতিতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে । 


বাচা ভ্রিপুভ্বীজ আ্রাভিহ্বন্লী ৪ 

যখন রুকৃণী নদীর তীরে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল তখন 
কোনও কাছাড়ী রাজ ত্রিপুরার রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে 
ইচ্ছুক হন। তদ্ধেতু প্রচলিত প্রথানুসারে কাছাড়ী রাজার 
প্রেরিত লোক উপটোকন স্বরূপ পান ও গুবাক লইয়। ত্রিপুরার 
রাজার নিকট উপস্থিত হইলে পর হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। রাণী 
একটী অল্লবয়ন্ক রাজপুজ্ এবং কন্যাকে নিয় নিতান্ত বিপদগ্রস্ত 
হইয়া পড়িলেন, কারণ কাছাড়ী রাজা এই কন্যা বিবাহ করিতে 
না পাইলে ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন, পক্ষান্তরে 
বিবাহ দিলেও কাছাড়ী রাজা স্থযোগ পাইয় ত্রিপুরাদিগের 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ॥ এই উভয়বিধ শঙ্কায় 
রাজী অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপন পুজ্রকম্তা ও 
প্রজাবর্গসহ দেশ পরিত্যাগই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন । রাণী 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৯ 


রাজপুজকে কিছু বীজ ও একটা পাখীর ছানা! দিয়া বলিলেন 
যে, যেখানে বীজ অঙ্কুরিত হইবে ও পাখীর ছানা ডাকিয়া 
উঠিবে সেখানেই তুমি রাজত্ব করিবে । রাজপুজ্র প্রজাবর্গ 
সমভিব্যাহারে বহুদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে 
একস্থানে নানাবিধ পাখীর স্থমিষ্ট গান ও ফুলের সৌরভে 
আকৃষ্ট হইলেন, এবং এ স্থানের নিকটে যাইয়। দেখিতে 
পাইলেন, একটী বড় আগরবৃক্ষের থোর (মোচা) হইতে রস 
ঝরিতেছে এবং ইহার স্তুগন্ষে পশু, পক্ষী আকৃষ্ট হইতেছে। 
এমন সময় মাতৃদত্ত পাখী ডাকিয়া উঠিল এবং বীজও অস্কুরিত 
হইয়াছে দেখা গেল। এই আগর বৃক্ষের চারিদিকে পুরী বা 
রাজধানী নিন্পমিত হইল । ইহা হইতেই আগরতলা নামের 
উত্পন্তি। জয়পুর, মাণিকভাগ্ার প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে এই 
জনশ্র্তি হইতে কিছুই অবগত হওয়া যায় নী। যাহা হউক 
ত্রিপুরার রাজধানী যে প্রথমতঃ কাছাড়ে ছিল, ও কালক্রমে 
আগরতলায় পরিবর্তিত হইয়াছে, উল্লিখিত জনশ্রুতি হইতে 
ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । 


হ্লচহাড়ী ৩ ভ্রিস্,জ্া লীজন্যবর্গ একই হহুস্প 
জনক ২7 

অতি প্রাচীন কালে কোনও কাছাড়ীরাজ৷ ব্রহ্গপুজ্রের 
মোহানার সন্নিকটে প্রাচীন কাছাড়ী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! 
ব্রহ্মপুজ্রের উত্তরতীরে বর্তমান সদিয়া জিলায় রাজ্য স্থাপন 
করেন। কিন্তু ত্কালে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর বহু লোক 


৩* কাছাঁড়ের ইতিবৃত্ত । 


জন সহ প্রাচীন কাছাড়ী রাজ্যেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। 
কথিত আছে ইনিই প্রথমে ত্রিপুরারাজ্য সংস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন । 


লভব্নীন্নলীহুষ ততীতেরে হ্ীচ্ভাডভীী ক্বাজীক্ 
ভাঁতিহ্বীন্নী 2 

১। যখন কাছাড়ী রাজ] কামরূপ হইতে শিবসাগরে পলায়ন 
করেন, তখন তাহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বু লোকজন সহ উত্তর 
কাছাড়ে কপিলি হইয়া রুক্ণী-তীরে বসতি স্থাপন করেন । 
তৎপর ত্রিপুরার রাজকন্াকে বিবাহ করিয়া ত্রিপুবার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ১৪০৭ খুঃ রচিত ত্রিপুরা রাজমালা এই 
প্রবাদের সমর্থন করিতেছে । 

যথা-পত্রবেগ স্থানেতে রাজ। করিল এক পুরী । 
নানা মতে নিশ্মাইল পুবীব চন্তারি ॥% 

২। দিমাপুরের কাছাড়ী রাজ! ব্রিলোচনের ছুইটা পুক্র 
ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ৬রণচন্তী স্বপ্পে আদেশ করেন যে,“আমাকে 
আগামী কল্য ধনশ্রী নদীতে ভাসমান অবস্থায় দেখিতে পাইবে, 
তুমি যদ্দি নির্ভয়ে আমাকে ধরিতে পার তাহা হইলে আমি আত্ম 
প্রকাশ করিব।” পরদিন প্রত্যুষে রাজপুজ্র নদীতে একটা প্রচণ্ড 
ফণাধাবী সর্প জলে ভাসিতেছে দেখিয়া ভয়ে সর্পের মস্তকে না 
ধরিয়া লেজে ধরিলেন ; ভীতি প্রযুক্ত আদেশ অমান্যের জন্য 
দেবী ভণ্ুসনা করিয়া অসি মুক্তি ধারণ করিলেন। অসিরূপিণী- 
রণচন্তীদেবীর অর্চনা দ্বারা জ্যেষ্ঠ রাজত্ব লাভ করিবেন 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩১ 


ভাবিয়া কনিষ্ঠ সহোদর অসি অপহরণে প্রবৃন্ত হইলেন। 
কনিষ্ঠ অসির বাঁট ও জ্যেষ্ঠ অসির ধারাল অংশ ধরিয়। টান।- 
টানি করাতে বাট খসিয় যায় ও উভয়ে নিজ নিজ হস্তের 
ংশ প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ রাজপুভ্র রণচণ্ডী দেবীর অনুগ্রহ 
লাভে বিফলমনোরথ হইয়া দেশ পরিত্যাগ কবিলেন। কালক্রমে 
ইনিই বামে রাজ্য স্থাপন করেন এবং পবে ত্রিপুবার রাজ 
কন্যাকে বিবাহ করিয়। ত্রিপুরার রাজা হন। 
হাইলাকান্দি হইতে ১৩ মাইল ব্যবধানে জয়কুষ্ণপুর মৌজায় 
“শকআলাদীঘী” নামে একটি প্রাচীন দীঘী রহিয়াছে । এই 
দীঘী ত্রিপুরারাজগণেব নিন্মিত বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস । 
কযষেকটি ই্টকে শ্ীম্ হরিচন্দ্র মহারাজ” ও “শক ১৪-৯৮ 
খোদিত আছে । অনেকে মনে করেন, ইষ্টকে ১৪০৯ শকাব্দার 
উল্লেখ রহিয়াছে । ১৪৯ ত্ত্রপুবাক্ধ হইলে ১৪৮৭ খুঃ অথব। 
৭৩৯ খুষ্টাব্দে এই দীঘী খোদিত হইয়] খাকিবে। এই হরিশ্চক্্র 
সম্বন্ধে কিছুই অবগত হওয়া যায় না। খাসপুরে একটা প্রস্তব 
ফলকে ১৪৩১ শকান্দায় “হেডম্বীধীশ্বর হরিশ্চন্র নারায়ণ কর্তৃক 
নিশ্নিত একটী মন্দিরের উল্লেখ রহিয়াছে । হরিশ্চন্দ্র লক্গনী- 
চন্দ্রের পুজ বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু তিনি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


হ্কাচ্ছাড়ে তিগপসি জরা 8 
কাছাড়ের তিপরাজাতীয় লোক সংখ্যায় অধিক নহে, 
বরখল৷ থানার অন্তর্গত হাতীছর। চা-বাখিচার নিকট কয়েকটা 


৩২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


তিপরাপুঞ্জী আছে; উক্ত পুঞ্জীর তিপরাদিগের আধিক 
অবস্থা ভাল নহে । অনেকে চা-বাগিচায় মজুরের কার্য করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । উক্ত তিপরাগণ রেঙ্গাই, 
সাংক্র, খলইয়াংই, মূলজুমা প্রভৃতি বন্যদেবতার অঙ্চন! করে ; 
এবং পূজায় কুক্,/ট, হাস, খাসী প্রভৃতি বলি প্রদান করে। 
তাহাদের ব্রাহ্মণ নাই, নিজেরাই পুজা করিয়া থাকে । প্রতি 
ছয় বসর অন্তর একবার সকল পুঞ্জীর তিপরারা একত্র হইয়া 
মহা আড়ম্বরের সহিত পুজা করে । ইহারা নিন্নোক্ত সাত 
শ্োনীতে বিভক্ত -_ দেলপুং, স্থমতিন্দা, মচুন, সাইতুয়াই, 
তেলেংসিং, লেইবম, ছুলাই। ইহাদের কাহারও স্ত্রী বিয়োগ 
হইলে, তিন বশুসর পর্য্যন্ত তাহার পুনধিবাহ নিষিদ্ধ । 

বালাধন "চা-বাগিচার নিকটস্থ তিপরাগণ রাংলং, খেলমা, 
জুরাই, রাংখল এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা মাইলমা, 
খলন্মা, স্থুকন্দাই, বুকন্দাই, কালারাই, ছুধুকাল, চেমধুকাল ও 
মালীরাজ। প্রভৃতি বন্য দেবতার পুজা করিয়া থাকে। উপযুক্ত 
ছুই জাতীয় তিপরার আচার ব্যবহার ও ভাষার প্রভেদ অতি 
সামান্য । কিন্তু ইহারা প্রকৃত তিপর1 কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। সম্ভবতঃ ইহারা হালামদিগের ন্যায় একটি মিশ্র 
জাতি। যাহা হউক যখন ত্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
কোনও জাতি অন্য দেশে অবস্থান করে, তখন তাহারা দেই 
দেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ভাষা প্রভৃতি 
অনুকরণ করিতে বাধ্য হয় এবং স্বজাতি হইতে স্বভাবতঃই 
তাহারা কোনও কোনও বিষয়ে পৃথক হইয়া পড়ে । 





নিন্সে কতকগুলি 


হইল । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


তিপরা 


হগাচ্ভাড়লাহ্লী ভিসিজা। 


মানুষ 
ছেলে 
বৃ 
বৃদ্ধা 
যুব! 
যুবতী 
মাগা। 
হাত 
চক্ষু 
চুল 
দাত 
বাঘ 
বিড়াল 
ভল্লুক 
শুকর 


কুকুর 
সর্প 


মত্স্যয 
পাখী 
হাস 


মি 
নাইপাং 
তাবপা' 
তাবু 
বথাবতে 
ডংমেতে 


মাচাল, লু 


কুট 
মিট 
সাম্‌ 
হা 
ইমেপই 
মেঙ্গ 
ইউবম 
ব্ক্‌ 
উই 
মুকুল 
জা 
হ্ব1 
বাতক্‌ 


বস 
যাও 
আস 
আমি 
আমরা 
তুমি 
তোমরা 
সে 
তাহার 
সোনা 
রৌপ্য 
পিতা 
মাতা 
ছেলে 
তময়ে 
দেবতা 
সুব। 
চন্দ্র 
নদী 
কচ্ছপ 
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ভাষায় প্রচলিত শব্দ প্রদত্ত 
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মআানছুর । 
সের। 

ংর। 
কই। 

কইনি, কেড। 
নাড। 


নাডনি। 


হি। 
নাউ. লাঁডি। 
রাং, কাচাক্‌। 
সোম্‌। 
আপা । 
আনু । 
আনাই। 
আতে। 
পাথিয়ে । 
আনি । 
থা। 
তীদোং। 
আনে । 


৩৪ 


ঘর 
কাপড় 
লবণ 
জল 
তরকারী 
তামাক 
চাউল 
আগুন 
গাছ 

দশ 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ইন 


পু্তন 
মিছি 
তুই 

আন্‌ 


মলা, ডুমা 


সাসাই 
মই 
আমু, 
সম। 


এক 
দুই 

তিন 
চারি 
পাচ 


সাত 
আট 
নয় 


আনখাত 
আন্ি। 
আনথুম্‌। 
মান্লি। 
রাঙ্গা । 
আরুক। 
সারি ! 
আরিএত ॥ 
আকুয়। 


ক্ুতভীন্স অল্ান্ল। 


০0 


কাছাড়ে কোচ রাজত্ব । 


কোচ জাতি হস্ণ-িিষ্্র টিনহহ 

বিশ্ব সিংহ কোচ রাজত্বের স্থাপয়িতা । ইনি অতি ধান্মিক 
ও বীর পুরুষ ছিলেন; ইহারই সময়ে কোচজাতি “রাজবংশী” 
উপাধিলাভে গৌরবান্থিত হয়। বিশ্বসিংহ কামাখ্যাদেবীর 
মন্দিরের স্থান নির্ণয় করেন, এবং এ দেবীর জন্) মন্দির নিম্মাণ 
করাইয়া দেন। নরনারায়ণ, শুরুধ্বজ, নরসিংহ, কমলনারায়ণ, 
মানসিংহ, বুষকেতু, অনন্ত, হেমধর, মেঘনারায়ণ প্রভৃতি তাহার 
শফ্টাদশ পুজ্র ছিল। তিনি জীবদ্দশাতেই প্রত্যেক পুজ্ের 
নমিভ্ত কাধ্য নির্দেশ করিয়া যান। বিশ্রসিংহের মৃত্যুর সময় 
নরনারাঁয়ণ ও শুর্রধ্বজ বারাণসীতে বি্ভাশিক্ষা করিতেছিলেন। 
নরসিংহ এই স্থযোগে সিংহাসনলাভের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্ধ্য 
হন । 


লন্নীকরীহ্ন্পী 3 

১৫৩৪ খুঃ নরনারায়ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইনি মল্ল ক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং মালদেবতার কৃপায় মল্ল- 
"দেব অথবা মল্লনারায়ণ উপাধি লাভ করেন। নরনারায়ণ 


৩৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


বিদ্ভোৎসাহী ও ধান্রিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি আপন কনিষ্ঠ- 
ভ্রাতা চিলারায়কে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। 


শ্চিকলাজাল্ £- 

চিলারায়ের বীরত্ব অতুলনীয় । চিলের ন্যায় অতকি৩ 
ভাবে শক্র-শিবির আক্রমণ করিয়। বিপক্ষের প্রতিরোধ চেষ্টার 
পূর্বেবেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন 
করিতেন। এই কারণেই তিনি চিলারায় উপাধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ইনি আহম রাজাকে পরাস্ত করিয়া নরনারায়ণের 
জন্য একটী শ্বেতহস্তী আনয়ন করেন বলিয়া পরে শুক্রধ্বজ 
নামে অভিহিত হন। অবশেষে চিলারায় দেওয়ান উপাধি 
প্রাপ্ত হন এবং সেনাপতির কাধ্যে অশেষ যশোলাভ করেন। 


গোহাই হু্নল- 

রাজার অন্য ভ্রাতা কমলনারায়ূণ, গোসাই কমল বা গোহাই 
কমল নামে পরিচিত ছিলেন । ইনি রাস্তা, ঘাট, দীঘি, মন্দির 
প্রভৃতি নিন্্মাণ ও নানাপ্রকাব ধন্মানুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। তাহার নিশ্ধিত, কোচবিহার হইতে উত্তর ল্গমীমপুব 
পর্যন্ত বিস্তৃত (৩৫০ মাইল দীর্ঘ) রাস্তা এখন৪ গোহাই 
কমলের আলী নামে প্রসিদ্ধ। এই রাস্তা ব্রহ্মপুভ্রনদের 
উত্তর পার দিয়া গিয়াছে । ইহা চিলারায়েখ আহম আক্রমণের 
দময় নির্মিত হইয়াছিল। 
জিলাক্সাত্মেল িপ্থি জক্স_ 

১৫৩৬ খুঃ আহমের! দিমাপুর ধ্বংস করে। কাছাড়ীজাতি 
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আহমযুদ্ধে পরাজিত হইয়া উত্তর কাছাড়ে লাংটিং, প্রাসাঃ 
ডূমড় প্রভৃতি স্থানে শক্তি সঞ্চয় করিয়া যখন মাইবংএ রাজধানী 
স্থাপনে ব্যস্ত, তখন কোচ-সেনাপতি দেওয়ান চিলারায় বায়ান 
হাজার সৈন্য, এবং ভীমবল ও বাহুবল পাত্র নামে দুইজন 
সেনাপতি সহ প্রথমে আহম রাজাকে পরাস্ত করিয় কর 
প্রদানে বাধা করেন। চিলারায়ের বীরত্বের কথা চতুর্দিকে 
বিঘোষিত হইতে লাগিল। কাছাড়ারাজা আপনাকে চিলা- 
রায়ের প্রতিকূলে দণ্ডারমান হইতে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া সন্ধি 
প্রার্থনা করিলেন। তশুপরে চিলারায় জয়ন্তিয়া আক্রমণ 
করেন। জয়ন্তিয়ার রাজা যুদ্ধে নিহত হন। ডিমারুয়া, 
মণিপুর ও খৈরিমের রাজা চিলারায়ের ভয়ে বিনা যুদ্ধেই 
সন্গিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন । 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত কাছাড়ের সমতলভাগ 
ত্রিপুরার অধীন ছিল, কিন্তু চিলারায়ের সহিত যুদ্ধের পর 
হইতে কাছাড়ে ত্রিপুরার প্রাধান্য লোপ পায়। কখিত 
আছে যে লঙ্খাই নামক স্থানে চিলারায়ের সহিত ত্রিপুরারাজের 
এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে সৈম্যাধ্যক্ষ ভীমবল 
পাত্র ও এক তৃতীয়াংশ কোচ সৈম্ত প্রাণত্যাগ করে এবং 
ত্রিপুরা রাজ ১৮০০০ হাজার সৈন্য সহ নিহত হন। যুদ্ধাব- 
সানে ত্রিপুরা ও কোচ রাজ্যের যে সীমা নিপদ্ারিত হয় তাহা- 
তেই কাছাড় হইতে ত্রিপুরার আধিপত্য একবারে লোপ হইয়া 
যায়। বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ চিলারায় একখান! অসি ( লঙ্থাই) 
ও একটা বাশ বিপরীত ভাবে ভূমিতে প্রোথিত করেন। 


৩৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ব । 


নিলি ও গোফ1 এই ছুই স্থানের কোচ, এবং ডোম, কাবি 
প্রভৃতি জাতীয় লোক দ্বার৷ চিলারায়ের সৈন্যদল গঠিত হইয়া- 
ছিল। কোচ সৈন্দিগকে লোকে দেওয়ান চিলারায়ের স্বজাতীয় 
বলিয়া সম্ত্রমার্থে দেওয়ান বা ধেয়ান বলিত; কালক্রমে 
কাছাড়ের কোচবীরগণ ধেয়ান নামে পরিচিত হইলেন। 


লাভা গোহাই ক্কপ্মল-- 


নববিজিত রাজ্য সংরক্ষণার্থ ব্রন্মপুরে €খাসপুরে ) এক- 
দল সৈন্য রাখিয়া! চিলারায় নরনারায়ণের আদেশে আসামে 
ফিরিয়। যান। কিছুকাল পরে রাজ! নরনারায়ণের অপৰ ভ্রাতা, 
ডিক্রর শাসনকর্তী গোহাই কমল বা কমল নারায়ণ বহু লোক- 
জন সহ ব্রহ্গপুরে শাসন কর্ত। হইয়া আসেন। ইনিই কাছাঁড়ে 
প্রথম ধেয়ান রাজ।। রাজা গোহাই কমল ধাশ্মিক ও শান্ত- 
প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিরস্ত 
থাকিতে ভালবাসিতেন। জয়ন্তিয় ও পার্বত্য জাতির উপ- 
দ্রবে অল্প কাল মধ্যেই রাজ্যের বিস্তৃতি খাসপুরের সন্নিকটে 
নিবদ্ধ হইয়া! পড়ে কিন্তু ত্রিপুরার আধিপত্য কাছাড়ে আর 
স্থাপিত হইল ন1। 

রাজা গোহাই কমল টীকলনদীর তীরে কামরূপনিবাসী 
কাশ্যপগোত্রজ যজুর্বেব্দীয় কন্যশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদিগকে পুজক 
নিযুক্ত করেন; এবং কয়েকজন কোচকে দেউরী, দেবগুহী বা 
সেবাইত নিযুক্ত করেন। তাহার সময় নিন্বোক্ত দেব দেবীর 
পুজা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। 
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স্প্যান 

থালিগ্রামে স্থাপিত। এ বিগ্রহ বন্তমানে অদৃশ্য ইয়া 
ছেন। ধেয়ানেরা বৈষ্বধন্ম।বলম্বী হওয়ায় দেবীর রীতিমত 
পুজা হইত না। দেবী প্রত্যক্ষফলপ্রদ1 ছিলেন বলিয়া সাঁধা- 
রণের বিশ্বাস ছিল। গন্ভতীরসিংহের সময়েও দেবীর সম্মুখে 
কিছু প্রণামী নাদিয়া কেহ দেবীকে দর্শন কবিতে সাহসী 
হইত না। অন্ততঃ এককটী কড়ি কিংবা এখণ্ড কান্ত দেবীর 
সম্মুখে উপহার স্বরূপ রাখিয়া প্রণাম করিতে হইত । 
নঁত।চ্গান্লীত্তি 

(কাচা খাউবী) উধাববন্দে স্থাপিত ছিলেন। মারি 
ভয়ের সম এ দেবীব অচ্চনা হইত । দেবীর নিকটে নরবলি 
দেওয়া হইত। ছত্রহস্তে অথবা লোহিত বর্ণের বস্স পরিধান 
পুর্ববক দেবীর নিকট যাইতে কেহই সাহসী হইতনা। 


স্ব-বাভিলী-- 

পরাজিত শক্রর রক্তপান করিয়া, বীরগণ এই দেবীর নাম 
স্মরণ পুর্ববক উন্মন্তের ন্যায় অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিত। 
আআকে্াভি_ 

দেবীর প্রসাদে শক্রগণ স্স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত না। 


চগাল্দ্কাী-_ 
দেবীর প্রসাদেই চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হত এবং বিপক্লগণের 
চক্ষের জ্যোতিঃ ত্রাস হইত । 


৪০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


শ্াঁ-_ 
দেবতার আশীর্বাদে বীরগণ মল্প হইতেন। 


০০০৮৮ 
দেবতা ভক্তের অভীষ্ট পুর্ণ করিতেন । 


হ্ীছ্যাত়ে হ্জোডি জাতে্রল্ অবলম্মন্িি- 


গোহাইকমলের পর আরও ছুইজন কোচ বাজা খাসপুবে 
রাজত্ব করেন। শেষ রাজা অত্যন্ত ছর্দান্ত ও নিষ্ঠর িলেন। 
যাহারা ক্ষেত্রের আইল (সীমা) সোজা না করিয়া অন্টের 
ভূমি অন্যায় ভাবে দখল করিবার চেষ্টা করিত রাজা এ বক্র 
আইলের উপর তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করাউতেন। এই 
কারণে তিনি প্রধান প্রধান লোকের অত্যন্ত বিরাগভাজন হন । 
রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রাজাকে হত্যা করিবার জন্য 
ষড়যন্ত্র করে । রাজা মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন । খগালিগ্রামের নিকট 
জম ক্ষেতের জন্য কতকগুলি বৃক্ষ কর্তন করা ভ্ইয়াছিল। 
ষড়যন্ত্রকারীরা উহার চারিদিকে শুক্ষ কান্ঠ খড় প্রভৃতি সভ্ভিত 
করিয়৷ এক বাঁশের মঞ্চ তৈয়াৰ করিল এবং মঞ্চের নিকট নৃতন 
ঘাস খাইবার লোভে হরিণ আসিয়া থাকে ও তথায় শিকারের 
বিশেষ স্বিধা হইবে এই কথা রাজাকে জানাইল । রাজা 
তাহাদের ষড়যন্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া তগ্সিতে ভন্মীভূত 
হইলেন। এই সময় হইতেই কাছাড়ের সমতলভাগ কাছাড়ী- 
রাজ্যের অন্তর্গত হয় কিন্ত্র খাসপুর ও তন্িকটস্থ স্থানে ধেয়ান 


তৃতীয় অধ্যায় । ৪১ 


সেনাপতির বংশধরগণ শাসন করিতে থাকেন । সেনাপতির 


বংশাবলী নিন্ধে প্রদত্ত হইল । 
ভছিক্ত 
বিজয় 


| 
] 
ধীর 


ভীমসিংহ সেনাপতি । 

নুদীন্ভিহ হা কাঞচনী 

ভীম সিংহের কোনও পুজ ছিল না, কিন্তু কাঞ্চনীনান্সী 
একটী পরমা স্তন্দরী কন্তা ছিল। প্রজাবর্গের মনোমত শাসন 
হইবে না ভাবিয়।, উত্তর কাছাড় হইতে রাজা হরিশ্চন্দের পুক্র 
রাজকুমার লক্গনীচন্দ্রকে মহা সমারোহে নিমন্ত্রণ করিয়া জনা 
হয়! লব্মনীচন্দ্র কাঞ্চনীর রূপ লাবণো মোহিত হইয়া কাঞ্চ- 
নীকে বিবাহ করেন, এবং খাসপুরে থাকিয়াই রাজ্য শাসন 
করিতে থাকেন । অনেকে অন্তমান করেন, ত্রিপুরার রাজ- 
কন্যাকে বিবাহ করিয়া কাছাড়ী জাতি কাছাড়ের সমতল ভাগ 
প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
তিপুরার ইতিহাস-লেখকবর্গও এসন্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। 


কাছাড়ীদিগের সহিত ইহাদের আকৃতিগতসাদৃশ্য এত 
অধিক যে এই ছুই জাতীয় লোক একত্র অবস্থান করিলে 


৪২ কাছাড়েব ইতিবৃত্ত । 


ইহাদিগকে বিভিন্ন জাঠি বলিষা স্থির করা স্কিন | বর্তমানে 
এই ছুই জাতির মধ্যে পুর্বেবর ম্যায় কোনও বূপ আদান 
প্রদানের প্রথা প্রচলিত নাই । 

এই জাতীয় লোক অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং ইহার সকলেই 
কৃষিজীবী। উহ্বারা আসামী ভাষায় কথাবার্তা কহে। 

পুর্ববকালে ইহারা শাক্তধন্নে একান্ত নিষ্ঠাবান ছিল। 
বর্ধমান কেহ কেহ কৌলিকধন্ন পরিত্যাগপুর্ববক বৈষ্ণব ধর্ম ও 
মণিপুরি ব্রাক্গণ গ্রহণ করিয়াছে । এই সকল লোক মণি- 
পুরীদিগের মধ্যে প্রচলিত অনেক আচার ব্যবহাব অনুকরণ 
করিতেছে । অপর সকলে কৌলিক শাক্ত ধন্মের অনুসরণ করিয়। 
শ্োত্রীয় ব্রা্ধণ সাহায্যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, উপনয়ন সংস্কীর 
সম্পাদন করিতেছে । পুজা এবং অন্যান্য সংস্কার আপনারাই 
করিয়। থাকে । প্রবাদ আছে যে ইহাঁদেব মধ্যে প্রচলিত 
কোনও কোনও পুজায় কচ্ছপ, কুক্কুট ও শুকর বলি দেওয়া 
হইত। বিধবাবিবাহ বর্তমানেও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে | 

মাইবং অবস্থানকালে কাছাড়ীগণ ধেয়ানদিগকে খুস্ুছ।” 
বলিত এবং তাহাদের রাজধানী খুস্থপুর নামে অভিহিত হইত । 
কালক্রমে খুস্থপুর হইতে বর্তমান খাসপুব শব্দের উত্পত্তি 
হইয়াছে । 


শ্রেণী ন্িিভ্ভাঁগ £__ ব্যবসায় ভেদে ধেয়ানগণ কয়েকটা 
বিভিন্ন শাখায় (বা পরিবারে ) বিভক্ত । কোচ রাজত্বকালে 


তৃতীয় অধ্যায় । ৪৩ 


যে যেই ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল বর্তমানেও তাহার 
বংশধরগণ সেই সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে । 
ধেয়ানগণ নিম্নোক্ত অষ্টাদশ পরিবারে বিভক্ত-_- 


| 
৩। 
৪ ॥ 
৫। 
৬ । 
৭ | 
৮ | 
৯। 
১০ । 
১৯ । 
৯ । 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
৯7 | 
১৮। 


বড় পাত্র 

ডেকা পাত্র 

সেনাপতি 

উজির 

রাজকাজি 

শ্যাম] ভাগারী 

কাব ভূইয়া (ইহারা কবি গান করিত )। 
দলই ( ধন্মণ্ডরু )। 

দেউরী ( দেবগৃহা )। 

পুরকাইত ( লিখক )। 

শিঙ্গাদার (শিঙ্গাবাদক )। 

চানাদার ( সানাইবাদক )। 

বাগদার €(বাগযন্ত্র বাদক )। 

কোমার লক্ষর € অস্ত্রশন্্র প্রস্তুতকারী )। 
ভেরুয়া লক্কর ( ভেরীবাদক )। 

ধুলিয়া ল্কর (ঢোলবাদক )। 

স্থনা পাত্র (ত্বর্ণকার )। 

ভরিপাত্র (স্বর্ণরৌপ্য ব্যবসায়ী )। 


ন্েজআজাম্ন ভ্ভাম্ন। 2-_বাঙগল। ভাষার সহিত ধেয়ানদিগের 


8৪8 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ভাষার সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য কয়েকটা ধেয়ান ভাষার প্রচলিত 


শব্দ ও ভাষার আদর্শ নিনে প্রদত হইল। 


বস 
শোও 
আইস 
দাড়াও 
দিব 
লেই 
যাও 
স্বানকর 
মাখ 
মার 
ধর 


অপেক্ষা কর -; 


পান কর 
হয় নাই 
কে 
সকল 
চাউল 
টক্‌ 

লবণ 
কাপড় 
তামাক 


বঃ 

হরে 
আ£ 
থিয়হ 
দিম্‌ 
লেখ, 
যা? 
গাধে। 
হান 
কিলাইদি 
ধরিয়ান্‌ 
বার চা 
পিনিখ 
ন হয 


বিক্রয় 
কিনা 
বেগুণ 
লাল 
আাগুন 
মাথা 
চক্ষু 
সন্তান 
সপ 
বিড়াল 
বুক্ষ 
কথ। 
নেও 
মহিষ 
ঘোড়া 
ঠোট 
পা। 
চল 
জিহবা 
পৃষ্ঠ 


লৌহ 


বেচা 
লবলৈ 
বাঙ্গন 
রঙ্গ 
ভুঁহ 
মুড 
চকু 
ছোয়া 
হাপ্‌ 
বিডালি 
গছ 
মা 
নি 
মুই 
ঘর। 
গঠ 
ঠেঙ্গ 
চুলি 
জিভা 
পিঠি 
লোয়া 


সত 

পিতা 

মাতা 

জ্রাতা 

ভগ্মী 

মানব 
পুরুষ . 
স্পলীলোক .. 
সামী 

্দ্ী 

সন্তান 
আকাশ - 
তারা 

সুধ্য 

চন্দ্র 

আমি 
আমরা ... 
আমাকে. 
আমাদিগকে. 
আমার ... 
আমাদের, 
তুমি 
€তাোমাকে 


তৃতীয় অধ্যায় । 


শপ 


হও 
বাবাই 
মাই 
ভাই 
বনী 
মানু 
মুনিয়া 
ছাল, তিছালি 
জ্যোয়াই 
ওয়ারী 
নানা, লুনা 
হরগ 
তরাবোল 
বেলি 
জনাক 
ময় 
অমি হকল 
মকে 
আমালোকক্‌ 
মর 
আমা হকলর 
তয় 
তকে 


রৌপ্য 
ঈশ্বর 
জল 
কুন্ধুট 
হাস 
পাখা 
যাওয়া 
আসা! 
বসা 
মার। 
দৌড়ান 
উপর 
নীচ 
নিকট 
দূর 
সম্মুখে 
পশ্চাতে 
কুষক 
পাহাড় 
নদী 
ছোট নদী 
নৌক। 
পুস্তক 


৪৫ 


রূপা 
দেবতা 
পানি 
সরে 
ভা 
সরে 
যাম 
বাহা 
বহা 
কিলানি 
লড়া 
উপরৎ 
তলৎ 
কাক্ছৎ 
হুরীৎ 
আগতে 
পিছি 

“. “হাল বয়। মান্য 
তিকর 
দোং 
যান্‌ 
নাও 


পুথি 


৪৬ 


কাছাণডেব ইতিবৃত্ত । 


তোমর1 তথ কচ্ছপ পানিমাছ 
রী 

তোমাদিগকে তুমি হকলকে কেন কি কলই 

সে হি এবং আৰ 

তাহাবা তুমি হাঁ আঃ 

তাহাকে . তাক্‌ খাবাপ বহা। 


তাহাদিগকে তাক্হকলকে 

তাহাব তাব 

তাহাঁদিগেব তাব 

তামি যাই মধ যাঙ্গে 

তুমি যাও তয যাওগি 

তুমি কি যাইতেছ ? তয কিযাগুগে? 
তাহাকে যাইতে দেও হি যাগগি 

আমি ধাইতেছি মযযাওঙ্গে 
সেযাইতেছে হি জার্রেগি 

আমি যাইব মধ জাব্রাইগে 

আমবা যাইব আমি হকল জারাইগে 

সে যাইবে হিযাবে 

তাহাবা যাইবে তারা যারে । 

কি কবিতেছ কি কবং 

শীঘ্র আইস চপকে আ 

কোথায যাও কোথ.যাও 

তাহাব সঙ্গে কে ছিল .তাব লগ কুনি আছিল. 
কি করিযাছছ কি কর্ছ 
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বাজারে যাইতেছিলাম...আটৎ যাওতে 
শৃগাল ডাকিতেছে ..হিয়াল মাতে 

আর ঘুমাই ওন|...নুকুবি 

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে...রাতি পোয়াছে 
তুমি কোথায় যাও. .তয় কোথ. যাও 
এখানে বস..*.অতে বঃ 

এখানে বস্ত্রন...অতে বহাল 

এদিকে আয়...এদিক আঠ 

এদিকে আস্বন .ঞএদিক আয়বাল, 

১। “শিব ফিরি আয়ি হনে পা! উ ধূয় উয় হনে পঞ্চামৃত 
ব্যগ্তন রান্ধি খোয়ায় বোয়ায় দিলে । তয়দে অশুদ্ধ না জান 
বিশুদ্ধ না জান। ঠাকুর বুলে মর কানে মুড়ে নু হুমায়। 
ময় না জানং। আছিল এক হলিল ই হইতে হইতে হলিল 
চার, ভিখার ভাতে পেট ন ভরে, যদি কৃ্কি করি হেন, তে কি 
জানি পেট ভরলে হেন। 

২। তে তারা কুন মতে লাঙ্গল তুলাবার নারৈ। রাতি 
পৌয়ালে নে সুকশ্্ন বিশ্বকর্্ম ছুই ও বাপ বেটায় অলায় দেখৈদে 
ওটা কেবল কুরী কুটনী পার্বেকা করিনে শুয় আছে। তে 
বাপংকে পুতকক-বুলে বেটা ৩য় কি দেখ। বেটায়ে বুলে 
ময় কিছ্য নে দেখউ, কুকুরটা ছয় আছে এই দেখউ.। ছুই 
জনায়ে যাঁয়নে কুকুরের ঠেঙ্গ খনর নমুনা লয়নে আনিলে । 
আনি হনে ওটা গছকে কাটেদে ঠেকৃকে লাঙ্গল হল। তে 
লাঙ্গল তুলালে। 


৪৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত | 


৩। ডাউকে বুলে, পুর্বরবে হা পাশ্চমে বাঁ, উত্তরে কলা 
দক্ষিনে মকুলা ; আর 7; 


লাঙ্গল করিতে হীরি টিতি বলিবার হবে । 
হীরি বুলিলে ঘুরিবে টীতি বুলিলে নালকে যাবে ।” 
_--শিব পদ্ধতি । 


শ্বহাছ্হাড়েল হন্মতল ভ্ডীগেজ আঅব্বজ্ী 

ত্রিপুরা রাজন্বেব অবসানে কাছাড়ের সমতলভাগ ক্রমেই 
অধিকতর সরণ্যে পরিণত হয়। পার্বত্য জাতিৰ আক্রমণ 
ও অরাজকতায় বছুলোক দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয়। তহকালে কুস্তকার, বারুই, পাটনী প্রভৃতি 
কয়েকটা জাতি কাছাড়ে বসবাস করিত কিন্তু ইহারা সংখ্যায় 
অধিক ছিল না। ক্রমে অন্যান্য জাতি শ্রীহট্, মণিপুর এবং 
আসাম হইতে আসিয়া কাছাড়ে বসবাস করে । এই সময়ে 
রুক্‌ণী নদী তীরে মদন রাজা, বদরপুর-ঘাট ফ্টেশনের নিকট 
পোড়া রাজ (পন খাউরা রাজ ) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র 
রাজার আবির্ভাব হয়। ইহাদের রাজ্য নিজ 1নিজ গ্রাম কিংব 
পরগণাতেই নিবদ্ধ ছিল। এই রাজগণ সম্বন্ধে নিন্গ শ্রেণীর 
মধ্যে বু জনশ্রুতি ও গীত প্রচলিত রহিয়াছে । কাছাড়ের 
ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্কে এই সমুদয় হইতে অনেক 
তথ্য বগত হওয়| যায়। শিন্ষে একট গ্রাম্য গীতির কিয়নংশ 
প্রদত্ত হইল-__ 
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গ্রাম্যগীতি । 


স্নলম্ন ভাতা | 
আগে করে সখীগণ সঙ্গে লইয়া চলে 
বূপস ভেলাই চলি গেলা নদীয়ায় ছিনানে 
সখীগণ লইয়। কইন্যা কটু খেইড় খেলে 
বউল গাছর তল বসি মদন রাজা দেখে 
খেশ ভালা দেখিল্‌ রাজা আরিয়ার চর 
মাথা ভালা দেখিল্‌ রাজ। ডাব নারিয়ল 
চক্ষি ভাল৷ দেখিল. রাজ] হাগের দুই তার 
ঠোট ভাল দেখিল. রাজা হাচিপানের বিরা 
এই সব দেখিয়া রাজ] গুরা পিঠি লইলা 
পাটে হামাইয়া রাজ! কবাট লাগাইল। 
মাইয়ে জিগাইলে রাজা না দিলা উত্তর 
কিসের দুঃখী মদন রাজা ক্ইবায় আপন 
কবাট খুলিয়া কথা কইও মাইয়ের আগে 
যেই ইচ্ছ) কর রাজ সেই দিবে মাইয়ে 
কত মতে কথ] কইলা মদন রাজার মাও 
কুন মতে মদন রাজা না করিলা রাও 
কিসের দুঃখী অইছ রাজা কও মাইর আগে 
যেই তুমি মাঙ্গন কর সেই দিবে মাইয়ে 
সত্যি কর মাই তুমার বেটার আগে 
স্থনাবারই রূপাবারই তার] ছুই ভাই 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


তান ঘর জর্ম কইন্যা রূপস ভেলাই 
এই কইন্যা মাইয়ে যদি খুসিয়ে না দেও বিয়া' 
আস্‌ পার রাখিমু আমি বারইর বাড়ী গিয়া, 
কবাট খুল মদনরাজা বাক্যি কইলাম মাইয়ে 
কাইলকুয়! যাইমু আমি কইন্যা জুরিবারে 
রাতি পুয়াইলে মাইয়ে দাসী বুড়ি ডাকে 
গুয়াপানের ঝাপি আনি হাজাও স্তরে 
সঃ নর সু ৯ 
জুরঅস্ত করি কয় স্বনা বারই নামে 
বিয়ার ঠিক কইতে পারে বূপস ভেলাই নামে 
% সর ঃ 
মদনরাজার আগে মাই কইবার লীগিছে 
বার বছরের লাগি রাজা যাইতা রসাঙ্গেরবণিজে 
তার পর বিয়! অইত রূপস ভেলাইর লগে 
বার বছর যাইব আমার আটাআটি করতে 
তবে ত আইয়া আমি বিয় কর্মু তানে। 
ইতাদি। 


করে-_ পশ্চাতে | আস্‌ পার_-হাস, পারাবত। 
ফট খেইড়-_লাই, একপ্রকার জলখেলা। হাগের-__স্বর্গের। 
খেশ-কেশ। রসাঙ্গ__আরাকান। 
আরিয়ার চর-- চমরী গাভীর পুচ্ছ। বউল--বকুল 

গুরা--ঘোড়া । ঝাপি_-পানের বাটা । 
হবামাইয়া_প্রবেশ করিয়া । বণিজে-_বাণিজ্যে 

জম- জন্ম । 
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গোক্সাড়েল আীক্ত্র-্মমর্পী- 

কথিত আছে প্রাচীন কালে গোয়াড় নামে এক জাতি 
সদলবলে কাছাড় অধিকার করে কিন্ত্রু কাছাড় অধিকারের 
অব্যবহিত পবেই এই স্থান হইতে চলিয়া যায়। লোকমুখে 
অবগত হওয়া যায় যে ইহাদের রাজা অত্যন্ত শোৌচাচারশীল 
ছিলেন। কোন স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেই তাহার জন্য 
একটি দীঘি খনন করা হইত । শিলচর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে 
গোয়াড়ের দীঘি নামে পরিচিত এইরূপ ১০1১৫টী দীঘি দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

শিলচর মহকুমার অন্তর্গত মধুরা নদীর তীরে গোসাইপুর 
মৌজায় এবং হাতিরহার মৌজায়, গোয়াড়ের জাঙ্গাল নামে 
অভিহিত উচ্চ দেওয়াল বাঁ বাঁধ এখনও বর্তমান আছে। 
মৃ্তিকা দেওয়ালের মধো স্থানে স্থানে বিভিন্ন আকারের 
ইষ্টক পাওয়1 ষায় কিন্তু ইষ্টকগুলি স্থগঠিত নহে। এতদ্বতীত 
এই জাতি সম্বন্ধে অধিক কিছুই জানা যায় না। 

চিলারায়ের আক্রমণের সহিত গোয়াড়ের আক্রমণের 
অনেকট! সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । 


চ্ভ্ভর্শ অন্যঠান্স। 


শিট 


কাছাড়ী জাতির প্রাচীন বিবরণ । 
প্রাচীন হেড়ন্ব, হিড়িন্বি এবং ঘটোতকচ। 


ভীম ও হিড়িন্ি সংবাদ মহাভারত পাঠে অনেকেই অবগত 
মাছেন। কাছাড় জিলাতেই পুরাকালে হেড়ম্ব বাজ্য অবস্থিত 
ছিল এরূপ মত কেহ কেহ প্রকাশ কবিয়া থাকেন কিন্তু 
কাছাড়ে ক্ছাড়ী জাতির আগমনের পুর্নেন হেডম্ব রাজ্য 
স্থাপিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক 
কাছাড় জিলাকেই প্রাচীন হেড়ম্ববাজ্যজ্ঞানে মাইবং ও খাস- 
পুরের কাছাড়ী রাজগণ “হেড়ম্বেশখখর' উপাধিতে ভূষিত হইয়া 
অ।পনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং সমগ্র কাছাড়ী 
দাতি আপনাদিগকে ভীম ও হিড়িন্বির সন্তান বলিয়া পরিচয় 
দিতে কৃতার্থ ও সম্মানিত মনে করিয়া থাকেন। সমগ্র কাছাড়ী 
গ্গাতির মধ্যে এই বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে । 
মতীতের এই উজ্জ্বল ল্মৃতি এখনও এই জাতিকে প্রাচীন 
সভ্যতার আলোক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিয়া দেয় নাই। 

এবম্বিধ জনশ্রুতি এবং বিশ্বাসের ভিত্তি কতদুর দৃঢ় তাহ! 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের বিচার সাপেক্ষ । নিন্সে বেদব্যাস 
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বিরচিত সংস্কত মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে এতদ- 
সম্বন্ধে কিধি উদ্ধত হইল। 


পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।-- 
এদিকে পাণগুবগণ মাতৃসমভিবাহারে রজনীযোগে বারণী- 
বত নগর হইতে বহির্গমনান্তর নৌকারোহণ পূর্বক নাবিকের 
ভুজবল, নদীর আোতোবেগ ও বায়ুর অনুকুলতা বশতঃ অতি 
স্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বার দিক নিরুপণ 
করিয়া স্থলপখে ক্রমাগত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন । 
তাহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন । 


৯৫ সু সঃ %ঃ 


একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায।-__ 
ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, এ সময় তাহারা আব 
এক নিবিড় অরণানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এ অরণ্যে 
জল বা! কোন প্রকার ফল মুল কিছুই নাই। 


দিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। 


হিড়িশ্বিবধ পর্ববাধ্যায়।-__বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! 
এঁ বনের অনত্তিদূরবর্তী বিশাল এক শালবুক্ষ ছিল। তদুপরি 
মহাবল পরাক্রান্ত নর-মাংসাশী হিড়িম্ব নামা এক রাক্ষল বাস 
করিত। *& *% % হিড়িম্ব পাগুবগণের মাংসভক্ষণ ও রুধিরপান 
করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে 
আহ্বান করিয়। কহিল-_যাও ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন। 


৫৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


আমর ছুইজনে একত্র হইয়া! নরমাংস ভক্ষণে উদরপুর্ণ ও 
পরম পরিতোষে তাল প্রদান পুর্ববক নৃত্য করিব। কক্ষ *%* 

রাক্ষসী বিশাল শালবুক্ষসদৃশ মহাবলপরা ক্রান্ত ভীম সেনের 
অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্তা হইয়া মনে 
মনে স্থির করিল যে, এই যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে 
বরণ করিব । আমি কখনই ভাতার ক্রুর বাক্যানুসারে 
কার্য করিব না। পতিন্সেহ সোদর ন্েহ অপেক্ষা বলবান্‌ ; 
বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতু সন্ধানে উপস্থিত 
করিলে মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান দ্বারা আমার ক্ষণকাল 
মাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই যুব পুরুষকে 
পতিত্বে বরণ করি তাহা হইলে আমি চিরকাল পরম স্ুখ- 
ভোগে কাল হরণ করিতে পারিব। কামরূপিনী হিডিন্ব। 
মনে মনে এই সংকল্ল করিয়া! মুহূর্ত মধ্যে দিব্যাভরণভূষিতা। 
যোড়শব্ধদেশীয়া কামিনীর বেশ ধারণ পুর্বৰক স্ছুমন্দ গমনে 
ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্থ 
ব্দনে গদ্‌ গদ্‌ স্বরে তাহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষ 
শ্রেষ্ঠ! তুমি কে? তোমরা কি জান না যে, এই গহন-বন 
রাক্ষলগণের স্থান ? ইহাতে হিড়িম্ব নামে এক পাপাত্মা রাক্ষস 
বাস করে । সেই দ্ররাত্সা আমার ভ্রাতা ; সে তোমাদিগের মাংস 
ভক্ষণে ও রুধির পানে লোলুপ হুইয়! তোমাদিগের বধসাধনার্থ 
আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহাহউক "সামি তোমার রূপলাবণয 
দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছ। 
করি। হে ধন্মাত্ন! যাহা তোমার উচিত হয় কর। 


চতুর্থ অধ্যায়। ৫৫ 


ব্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।__ 
এদিকে উদ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড় কাদন্দিনী তুল্য কলেবর, 
*লোহিত নয়ন, বিকট দশন, ভয়ঙ্কব বদন ছুবাত্যা হিড়িম্ব স্বীয় 
ভগিনী হিডিম্বার বিলম্ব দেখিয়া! বুক্ষ হইতে অবতরণপুর্ববক 
স্বয়ং পাশুবগণ সমীপে গমন করিতে লাগিল। *্ *% 
তাহাদের ভীষণ গর্জনে মাতৃনমবেত পাগুবচত্ুষ্টঘ্ন জাগরিত 
হইয়া সন্মুখশ্হিত। হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন । 


চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। 

“ভীমসেনের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইয়। উঠিল। তখন তিনি 
আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বল পূর্বক ভূতলে 
নিক্ষেপ করতঃ পশুর হ্যায় বধ করিলেন। অনন্তর তাহারা 
তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন ।” 


পঞ্চপঞ্চপশাধিক শততম অধ্যায় ।__ 


বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন 
হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া 
তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়! বিস্তার করিয়া 
'বৈর নির্ধ্যাতন করে ; অতএব রে নিশাচরি ! তোর আর আমা- 
দের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় সহোর্দরের পশ্চা 
পশ্চাত শমনভবনে যাত্রা কর্‌ ... ... হিডিম্বা ভীমের 
ক্রোধ দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ন হইয় যুধিষ্টির সমক্ষে কুন্তীকে 
কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পুর্ববক কহিতে লাগিল, “আর্ষ্যে ! 
অবলাজন অনঙ্গশরে জজ্জররিত হইলে কিরূপ দুঃখ ভোগ 


৫৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


করে তাহা আপনি সবিশেষ অবগত আছেন ;” হে মাতঃ। 
আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়। অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ 


করিতেছি । ... যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ 
কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহ হইলে নিশ্চয়ই 
প্রাণ ত্যাগ করিব । ... ধন্নাত্সা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার বাক্য 


শবণান্তর তাহাকে কহিলেন, হে স্মধ্যমে ! তুমি যাহা কহিলে 
ইহ] যথার্থ বটে, তুমি সূর্য্যাস্তেব প্রাক্কালে কৃতন্নানাহিক ও 
কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবা ভাগে 
উহাকে লইয়া যথেচ্ছ গমন করতঃ স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও ; 
কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়। দিতে 
হইবে । 

রুকোদর* যুধিষিরের বাক্য শবণান্তর “তথাস্তু” বলিয়া 
অনুমোদন করিলেন এরং হিডিম্বাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি' 
আমি জেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞান্ুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব 
যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্তে সম্তান না জন্মিবে 
তত দিন তোমার সহবাস করিব । মনোবধেগগামিনী হিড়িম্বা 
ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া! “যে আজ্ঞা” বিয়া স্পীকার করিল । 
...কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে 
হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল । রাক্ষপীরা গর্ত ধারণ করিয়াই সম্ভান 
প্রসব করে । হিড়িম্বা গ্ত ধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ 
মহাবলপরাক্রান্ত, মহাভূজ, মহাধনুদ্ধর অমানুষ পুত্র প্রসব 
করিল। এ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গর্দভ কর্ণের নায় 
অতি দীর্ঘ, ওষ্ঠছয় ত'ভ্রবর্ণ, দশন ফ্কল স্ুতীক্ষ, নাসিক। দীর্ঘ 


চতুর্থ অধ্যায় । ৫৭ 


ও বক্ষঃস্থল স্থবিস্তীর্ণ ; পুত্র মাতৃগন্ত হইতে বিনির্গত হইবা 
মাত্র যৌবন প্রাপ্ত ও সর্বশাক্বিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতা 
মাতাকে প্রণাম করতঃ তাহাদের পাদ গ্রহণ করিল। 

তাহারা পুত্রের নাম ঘটোশ্কচ রাখিলেন। ঘট শব্দের 
অর্থ করি-মস্তক, ও উত্কচ শব্দের অর্থ কেশশন্য : উহার মস্তক 
করিমুণ্ডের হায় কেশশুম্ত ছিল বলিয়া এ প্রকার নাম দেওয1 
হইল । ঘটোত্কচ পাগুবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও 
একান্ত ভক্তিমান্‌ ছিল, তাহারাও তাভার প্রতি যত্পরোনাস্ত্ি 
ন্সেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিডিম্বা আপনার স্দরামী 
সহবাসের সময় অতীত বুঝিয়! মাতৃনমবেত পাণগুবগণকে সম্তা- 
ষণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও 
প্রস্থান কাঁলে বিনয়গর্ভ বচনে “এ ভৃত্য আপনাদের কার্যকালে 
উপস্থিত হইবে” বলিয়। গুরুজনের নিকট বিদায় লইয়া উত্তর 
দিকে গমন করিল |” ক্ষ শু মহারথ ঘটোগুকচ অগপ্রতিমবীর্ধ্য 
কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাশুববংশে জন্ম গ্রহণ 
করেন। (কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুদিত ) 

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে হিড়িম্বা 
রাক্ষসের রাজ্য -“হেড়ন্ব,” বর্তমান পঞ্জাব এদেশ দিলীর 
নিকটবর্তী বারণাবত নগরের দক্ষিণে এক মহারণ্ে অবস্থিত এবং 
তজ্জন্য পাগুবগণ বারণাবত হইতে এক দিবসেই তথায় উপনীত 
হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতের অপর সীমান্তে সুদূর 
কাছাড়ে হেড়ন্ব রাজ্য অবস্থিত ছিল ইহ! কোন ক্রমেই সম্ভবপর 
নহে । 


৫৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


্চাচ্ছাড়ী ভ্গাতীজ্র আছিন্নি ল্রীসস্ণন্ম আক্ষক্ছ্ধ 
ও্রচ্গলিত্ত ভ্মশভার্তি- 
কাছাড়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে এই মাত্র 
অবগত হওয়া যায় যে অতি প্রাচীন কালে তাহাদের পূর্ববপুরুষ- 
গণ ডালাওত্রা ও সাঙ্গীত্রা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে, সমুদ্রের উপকূলে 
বাস করিত। 
সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর । একটি 
বিশাল বটবৃক্ষ দিউমগ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাজ্যের শোভা বদ্ধন 
করিত। কালক্রমে রাজ্য জনাকীর্ণ হইলে পর বয়োবৃদ্ধগণের 
পরামর্শানুসারে রাজ রাজ্য পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন। 
অনেক লোক তথায় রহিয়া যায় কিন্তু অধিকাশ প্রজাবৃন্দ 
সমভিব্যাহারে তিনি -সাঙ্গিব্র। (্রঞ্গপুত্র) উজান বাহিয়া নীলাচল 
অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । 


হ্কাচ্ছাড়ী ভ্ভাম্ীক্তর ও্রচ্গলিত জনশ্রল্তি- 
এই সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুঃতির কিয়দংশ নিন প্রদত্ত 
হইল-__ 
“ডালাও ব্রাহা সাঙ্গি ব্রাহা! (১) প্রাঃ ডেঃ সারী (২) প্রাঃ 
ফাংনরি ইয়াডের খরমাইডুঃ বসঃ ডামালি। 
ইয়াডের (৩ মিঃ রিজিং মিলিরে বলঃ ডাও রিজিং মিলিরে। 
(১) গঙ্গা ও ব্রদ্মপুত্র সঙ্গম । (ডালাও ও সাঙ্গি লদীদ্বয়ের মোহন] )। 


(২) বটবুক্ষ। 
(৩) মূল । 


চতুর্থ অধ্যায় । ৫৯ 


(৯) হায়ুং হাখাব লায়সিঃ গ্যারায়। বারায়ুং কাইখাব ডেবসিঃ 
গাওলায়া। (৫) 

হাজিং মায়লাঙ্গি ৬্) হাজিং মঘন্টি, (৭) ডবং পুঃলিলি খাসাই 
জঃওঃ লিলি, মেলমী কঃম্‌ ঠাও ঠাও, (৮) মেলচা কাঃম্‌ ঠাও 
ঠাও । 

ডাব ডায়া ডঃজিয়াং বাহিডঃ জিয়াবু (৯) ডাওহি ফাই 
বাছ1ঃ উহি ফাই বাহা3ঃ বনি ঠানিছা (১) মেলমা কাঃমবা, 
€মেলবা কামবা |” (১৯) 


হেড়ব্দ জ্রীত্ক্য জক্দকে্ে বিম্বব্কোআ- 
হেড়ম্ব রাজ্য সম্বন্ধে বিশ্বকোষ হইতে নিদন্ে যৎকিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত হইল-_ 
“ব্রহ্মখণ্ড নামক একখ।নি ভবিষ্য পুরাণীয় গ্রন্থে হেড়ম্ব 
জনপদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায় । যথা 
“বরেন্দ্র তাত্রলিগ্ুঞ্ হেড়ম্ব মনিপুরকম্‌। 
লৌহিত্য ব্তপুরং চৈব জয়স্তাখ্যং স্ুসঙ্গকম্‌ ॥৮ 


(8) বৃহৎ শাখা প্রশখার নীচে বহু জন্ত মিলিত হইত অধিক বৃষ্টি হইলে । 
(৫) একটি পত্রও পঠিত হইত না। ঝড়ে একটি শাখাও ভগ্র হইত না। 
(৬) নিকটে বিস্তৃত বানুকাষয় তট। 
€৭) ভুটাজ পুস্পের হ্যা । 
(৮) প্রধান ব্যক্তিদিগের বসিবার উপযুক্ত | 
(৯) বছ লোক এবং দেবতা তথ! হইতে আসিয়া 
(১০) তথায় র/হল। 
(১১) নদী বাহিয়৷ উল্লান আসিল । 


৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


এখানকার অধিষ্ঠাতী দেবী রণচন্তী। 
“হেড়ম্ব দেশ মধ্যে চ রণচণ্তী বিরাজতে ৷ 
বরবক্রা সরি পার্খে হিড়িম্বা লোক ছুর্ভভয়া ॥৮ 
ভং ব্রঙ্গখণ্ড ২২৪১ 
এখন যাহাকে আমরা কাছাড় বলি, তাহারই খানিকটা 
কচ্ছাল গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল । ভং ব্রহ্মখণ্ড ১৯৫৫ 
দেশাবলী নামক (১৬৫০ শকে রচিত) সংস্কত গ্রন্থ পাঠে 
জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়ম্ব রাজা উত্তরে কামরূপ ও 
ধন্মপুর, পুর্বেবে মনিপুর সীমা, দক্ষিণে মন্থর! এবং পশ্চিমে 
শিয়ালকোট পর্যান্ত বিস্তুত ছিল। 

দেশাবলী মতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম হেড়ম্ব রাজ্যের 
অন্তর্গত। . যথা 

১। কাশপুর-_হেড়ন্ব রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী । এই 
নগর ঘটোশুকচ বংশীয় হেড়ম্বরাজগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। 

২। ধর্মপুর- হেড়ম্ব-রাজধানী হইতে ১৮ যোজন উত্তরে 
পর্বতের নিকট অনবস্থিত। বেখানে নাগারা বাস করে, 
তাহাকে কেহ কেহ খাইচারি নাগাগর? বলে। 

৩। শৃগালকোট বা শিয়ালকোট কাশপুর হইতে ৮ যোজন 
পশ্চিমে অবস্থিত | 

৪1 তিলাদ্রিমাল--শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পুর্বে ; 


এই গ্রামে পূর্ববকাল হইতে অনেকগুলি মনোহর পুক্ষরিণী 
আছে। 

৫। ফুলসীদ__শিয়ালকোট হইতে অদ্ধযোজন পূর্বের 
অবস্থিত । 


চতুর্থ অধ্য।য়। ৬৯ 


৬ জয়নগর-__ফুলসাদির পুর্বেব। 

৭ চাঁপঘাট-কাশীর বো কাছাড়ের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত 
ছিল । এখানকার অধিবাসীর! প্রায়ই হেডম্ব রাজ্যের সহিত 
যুদ্ধ করিত। 

এতভ্ডতিন্ন বন্ধশীল, লাভোটো, ছতশতী, বাওয়াগঞ্জ কয়েকটি 
প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল ।-_-(দেশাবলী ।৮) 

“দেশাবলী” অনুসারে রাজা স্রদর্পনারায়ণ ৫০ বশুসর রাজজ্ব 
করিলে পর তৎপুত্র রামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন। স্থরদর্প নারায়ণ 
১৭০৮ খুষ্টাবন্দে আহম রাজা ক্ুদ্রসিংহকর্তক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খুষ্টাব্দের সহিত তাহার রাজত্ব কাল 
৫০ বসর যোগ করিলে ১৭০৮ খ্ুঃ হয় স্বুতরাঁং ১৬৫০ শকাব্দায় 
(১৭২৮ খুঃ) রচিত গ্রন্থে পরবস্তী কালের ঘটনা সমূহ কিরূপে 
স্থান পাইয়াছে বুঝা যায় না। 

স্থরদর্পের পুত্র ধন্মধবজ নিঃসন্তান ছিলেন। রামচন্দ্র 
স্থরদর্পের পুত্র নহেন। তিনি পরবস্তী অপর এক জন রাজা। 
উপরি উক্ত কারণে দেশাবলীর উপর নির্ভর করা নিরাপদ 
নহে । 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে কাছাড়ের সমতল ভাগ কাছাড়ী 
রাজ্যের অন্তভূকক্তি হয়। তৎ্পূর্বেব বববক্রু উপত্যকা বা কাছাড়ের 
সমতলভাগ হেগ্ন্ব নামে অভিহিত হইত, ইহা ভবিষ্াখণ্ড ভিন্ন 
তপর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। বর্তমান কাছাড় বুঝাইতে 
হেড়ম্ব, ও বর্তমান মণিপুর রাজ্য বুঝাইতে মণিপুর শব্দের 
প্রয়োগ আধুনিক । গ্রচীন ও মধ্যযুগে মণিপুর রাজ্য মেখলী, 


৬২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


মিতাইভূমি প্রভৃতি নামে পরিচিত হইত। মিতাই জাতি 
হিন্দুধন্্ম গ্রহণ করিলে পর মিতাইভূমি মণিপুর নামে পরিচিত 
হইতে থাকে । 

কাছাড়ী রাজ্য কোন্‌ সময় হইতে হেড়ম্ব রাজ্য নামে পরি- 
চিত হইয়া আসিতেছে বর্তমানে নির্ণয় কর। কঠিন! দিমাপুরের 
কাছাড়ী রাজব, য্কাঁলে শিবসাগর, নোয়ার্গাও ও উত্তর 
কাছাড়ে বিস্তৃত ছিল তখন কাছাড়ী রাজ্য হেড়ম্ব নামে পরিচিত 
থাকা সম্ধন্ধে জনশ্রুতি ব্যতিরেকে অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কাছাড়ের সমতলভাগ 
ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল। সেই সময়ে কাছাড়ের সমতলভাগ 
হেড়ম্ব রাজ্য,নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নহে । 

কাছাড়ে কাছাড়ী জাতির মাগমন হইতেই এই স্থানের নাম 
হেড়ম্ব হইয়াছে । ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কাছাড় অধিকার করিলে 
পরও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কাছাড় জিলা “জিল। হেড়ন্ব' নামে 
পরিচিত হইত | 

উপরি উক্ত কারণে ভবিষ্যখণ্ডের উদ্ধৃত শ্রোকগুলি প্রামা- 
ণিক বলিয়া বোধ হয় না। 


বৌডো, ভিমাচা৷ এবং কাছাড়ী। 


০বাৌত্ডা- ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একদল কাছাড়ী আপনা- 
দিগকে বৌডোছা। নামে অভিহিত করে। (বোডোছা, বুদ্ধ ছা 


চতুর্থ অধ্যায়। ৬৩. 


শব্দের রূপান্তর মাত্র। বোডোছ। শব্দে বুদ্ধের বা বুদ্ধধর্্মী- 
বলম্বী লোকের ছা! বা সম্ভান বুঝাইতেছে। এক সময়ে 
কাছাড়ী জাতীয় বু লোক বৌদ্ধধন্্ন গ্রহণ করিয়াছিল । 
বন্নমানেও তাহার অনেক নিদশন পাওয়া যায়। আসাম ও 
উত্তর কাছাড়ের বহুস্থানে ইতিমধো কয়েকটি বুদ্ধমূত্তি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । মাইবং আফিম পাট্ার নিকটে এইরূপ 
একটি বুদ্ধমুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । যাহা হউক বোডোছ' 
শব জাতি বাচক ভাবিয়া বনু অভিজ্ঞ ব্যক্তি কাছাড়ী এবং 
অনুরূপ আচার ব্যবহার ও ভাষাবলম্বী জাতি সমূহকে বোডো। 
জাতি নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। বোডো শবের এই 
প্রকার বিস্তত অর্থে প্রয়োগ আধুনিক হইলেও, স্থবিধা জনক 
হইয়াছে। 

ব্লাভ্ছাড়ী-কামরূপ হইতে পলাযনের পর “হিডিস্থি বংশ” 
বহু বসর কোচদিগের সহিত যুদ্ধ করে। অবশেষে তাহার! 
কোচদিগকে পরাস্ত করিয়া কচারির হট স্থপিত করে। «কোচ 
অরিগণ” কালক্রমে নিকটবন্তী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসিগণ হইতে 
তাহাদের বর্তমান জাতি বাচক উপাধি প্রাপ্ত হয়। (১) 





সপ শীলা পোশাকটি পি ০ শপ ািটিীপিশীটািশিসী শীট াাপ্ছ পাপা পিপি 


(১) অনেকে বলেন কাছাডী জাতি হইতে কাছাড জিলার বর্তমান নামাকরণ 
হইয়াছে । পর্বতের নিকটবত্তী সমতল ভুভাগ এতদেশে পূর্বকালে কাচাঁড নামে 
অভিহিত হইত । বড়াইলের দক্ষিণাংশ পর্বতমাল। বেষ্টিত সমতল ভুমি ; স্বতর[ং 
এইভাবেও কাছাড় জিলার বর্তমান নামাকরণ হইতে পারে। এস্বলে ইহ! 
উল্লেখযোগ্য যে কাছাড়ী জাতীয় লোক পর্বতের নিকটবর্তী সমতল ভাগে বাপ 


করিয়া থাকে। 


৬৪ কাছাড়ের ইতিতৃত্ত। 


পরে কাছাড়ীগণ দিমাপুরে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন 
করিলে রামচ।, লালুং প্রভৃতি আসামের কয়েকটি উপজাতি 
কাছাড়ী উপাধি গ্রহণ করে। এই জাতি বাচক উপাধির 
গৌরব হ্রাস হওয়ায় ডিমাচাদিগের মধ্যে এই উপাধি আদৃত 
নহে। 

ডিস্মাচ্গা-উত্তর কাছাড়স্থ কাছাড়ীগণ আপনার্দিগকে 
ডিমাচা নামে অভিহিত করে। ডিমা চা (ডুই মা-বড় নদী; 
ছ1- সন্তান) শব্দে বড় নদীর তীববাসী লোক অথবা বৃহৎ নদীর 
সন্তান বুঝায়। 


কাছাড়ীর! ব্রহ্মপুত্র নদীকে ডিমা বলিয়া থাকে । এই 
নদীর উপত্যকায় বহুকাল বসবাস করার পর শিবসাগর জিলায় 
ডিমাপুরে রাজ্য স্থাপন করিলে ভিমাচা দগেব পবা ডিমাপুর 
নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করে। 

শ্বন্মর্পী-_ডিমাচা জাতির মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে 
ভীমের বংশধর জ্ঞানে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ণ গ্রহণ ও হিন্দুধশ্ম্ের 
অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন কারতেছে তাহারা জনসাধারণের 
নিকট বন্মণ নামে পরিচিত। উত্তর কাছাড়স্থ মাতৃ (হিডিন্বি) 
ধন্মাবলন্বিগণ ডিমাচ। ও ক।ছাড়ী নামে পরিচিত। 


হিড্িঘি হুশ 
কাছাড়ে কেহ কেহ প্রচলিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়! 
কাছাড়ী জাতিকে হিড়িন্বি বংশ বলিয়৷ নির্দেশ করেন। 


চতুর্থ অধ্যায় । ৬৫ 
আসঙ্নান্সে ্গছীড়ী ও অন্যুক্রপপ আ্ভামাললক্কী 
ক্কান্তিিসম্ুহেল শ্রেণীবিজ্ভাগ- 
পৌরাণিক ও মধ্য যুগে এই সকল জাতি আসামে কিরূপ 
বিস্তুতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, নিন্গে উদ্ধৃত তালিকা * 
হইতে তাহার আভাস পাওয়া ষাইবে। 
সংখ্যা ভাষা উপভাষা জিলা লোকসংখ্যা মোট 





১। চূটিয়া (১) --- লক্ষমীম্পুর ৪ 

দেউরী শিবসাগর ৩০৩ 

৩০৪ 
২। গারো ২)৮-7০ গোয়ালপাড়া ১১,৭০০ 
কামরূপ ৫৯১০৩ 
আবেং গারোপাহাড় ৩৩,০০১ 
কুচ এ ১০১০০০ 
আউই এ ২০১০ ০০ 
চিবক এ ১৫১৩ 
ডলু এ ৫০০ 
মাচি এ ৩০৯০ ০৩ 
বগা এঁ ৫০০ 
অন্যান্য অন্যত্র ২৭৮০ 

১১১৫১০৮০ 
৩। হাজং -_--- খাসিয়াপাহাড় ৯৫ 
হট ৪৯০ ৩ 





শি শি সা পপ পপ রী পপি পাপী পপ পাত হী সি 


কক 11018) 010৮ 15015015010 ১৪1৯০৮01071 


নু কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


৪ । (৯) আসামের কাছাড়ী (৩) গোয়ালপাড়া ৮৩০০ 
কামরূপ ৮৫৭০০ 
দরং ৬৩৯০০ 
নাও ১৪২০০ 
শিবসাগরা ৪১০০ 
লক্ষনীম্পুর ১২৫০ 











৯১৭৭১৪৫০ 
(২) পার্বত্য কাছাড়ী বা 

ডিমাচ] -উত্তর কাঁছাড় ৭৭৩১ 

কাছাড়ের সমতল ভাগ ৮২০০ 
১৫,৯৩১ 

(৩) বড গারোপাহাড়া ৮৭০ 
৮৭০ 

(৪). হোজাই নরগাও ২,৭৫০ 
২৯৭৫ ০ 


(৫). মেচ গোয়ালপাড়া ৬৮১৯০০ 
৬৮১৯৩ ০ 


১৬৫,১৯০ ১ 


(১) এই জাতীয় ৮৭,০০০ লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধন্ম এবং আসামী 
ভাষা গ্রহণ করিয়াছে । বর্তমানে ৩০* মাত্র লোক জাতীয় ভাষা ব্যবহার 
করিতেছে। 

(২) এতন্তিন্ন পূর্বববঙ্গে ২৮,৩১৩। 

(৩) এতত্িন্ন পূর্বববঙ্গে ২৫,০১১ । 


তৃতীয় অধ্যায়। ৬৭ 








৫। কোচ (৪) গোয়ালপাড়া ৩০০ 
দাসগাইয়] 7 ০৪ 
হরিগাইয়। ূ গারোপাহাড় ৫৮০০ 
তিনটেকিয়া ৰঁ (সম্ভবতঃ গারো ) €চ55 
উইনাং ] 
৬। লালুং বি কামরূপ ২০৬৩ 
নর্গাও ৩৫৩৫০ 
খাসিয়া পাহাড় ২৭৫০ 
৪০১৬০. 
প। রাভা ---- গোয়ালপাডা ২৯০০০ 
কামরূপ ৩৭০ 
২৯৩৭০ 
মাইতরিয়া 
গারোপাহাড় ২০০০ 
রাঙ্গাদানিয়। ২০০৩ 
৮। তিপরা (৫) কাছাড় ৩০০ 
উ্রীহট্র ৮০৪৫ 
৮৩০০ 








(8) এইজাতি উত্তর বঙ্গ ও আসামে বহুবিস্তৃত। ইহার! হিন্দুধন্ম গ্রহণ করিয়া 
জাতীয় ভাষ! ও ধশ্ম পরিত্যাগ করিয়াছে । বর্তমানে ইহারা আসামী অথবা বাঙ্গালা 
ভাঁষা ব্যবহার করে, কেহ কেহ মুসলমান ধন্মও গ্রহণ করিয়াছে! আসাষে 
তকোচজাতি সম্মানিত হৃতরাং বহু পার্বত্য জাতি হিন্দুধন্স গ্রহণ করিয়াই কোচ 
বলিয়। আত্ম পাবিচয় দিয়া থাকে | 

(৫) এততিন্ন পূর্বে ১*১৫৫০ | 


৬৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ভাষা ৮ ; উপভাষ! ২৮; মোট ভাষাবলম্বী লোক-_ 
আসামে ৪৬৭৯১৩ 

পুর্বববঙ্গে ১৫৮৮৭৪ ূ 

উ২৬৭৮৪ 

উদ্ধৃত তালিকা হইতে কাছাড়ী ও ত€সম্পকিত জাতিসমূহের 
লোক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। কারণ পুর্ববভারতে এই সকল 
জাতীয় অসংখ্য লোক কৌলিক ধর্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার 
পরিত্যাগ করিয়। বন্তমান হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ঞব, কেহ বা 


ইস্লাম ধন্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে আবার 
হিন্দু সমাজের ও স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিণত হইয়াছে। 


পুরোহিত, শাসক বর্গ, এবং নিকটবন্তী সভ্য জাতির ভাষা, 
প্রত্যেক জাতির ভাষা ও জাতীয় আদর্শের উপর অলঙ্ষিত 
ভাবে নানাবিধ পরিবর্তন সংগঠন করে ; ইহাদের ও সম্ভবতঃ 
এরূপ করিয়া থাকিবে । 

এখনও কাছাড়ী “ডি” জেল) ধাতুর সহিত পুর্বববঙ্গে প্রচলিত 
অনেক শব্দ জড়িত রহিয়াছে । ডাবর, ডাওর, ডাব, ডুব, ডিঙ্গি, 
প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গাল৷ ভাষায় কি ভাবে স্থান পাইয়াছে অনুসন্ধান 
যোগ্য । এস্থলে ইহাঁও উল্লেখ ষোগ্য যে বহু শতাব্দী যাবৎ 
আসাম উপত্যকা হইতে কাছাড়ীদিগের প্রাধান্থ লোপ হইয়া 
থাকিলেও বর্তমান আসামের নদী সমুহের নামের সহিত উপরি 
উক্ত ডি ধাতু জড়িত। ডিক্রু, ডিপু, ডিজু, ডিখু, ডিহিং, 
ডিসসাং, ডিক্রাং প্রভৃতি নদীর নাম প্রাচীনকালে এই জাতির 
দেশময় বিস্তৃতি ও প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে । 


৬৯ 


চতুর্থ অধ্যায় । 


কাছাড়ী ও তৎসম্পর্কিত ভাষা সমূহের 


পরস্পর সহন্ধা_ 


০১১১৩ 


ভাষা 


১। কাছাড়ী 
২। মেচ 
৩। ডিমাচা 
৪। হোজাই 
৫1 গারো 
৬। কোচ 
৭1 এ 
৮। তিপরা 


৯। দেউরী চুটায়া 
এ | 


১০। 
১১। লালুং 


(দরং) 


(জলপাইগুড়ি) 


(কাছাড়) 
(নগাও) 
(কামরূপ, 
(ঢাকা) 

এ 
(লম্মনীমপুর) 
(শিবসাগর) 
(নগাও) 














আমি তুমি 

আঙগ, ; নঙ্গ 
এঁ | এ 
এ | নুুং 
এ 





আঙ্গা : নাআঃ; আচাক্‌। চী 
এ 1 না-আ 

আন্‌ | নী 

আঙ্গ, । নুং 

তা! নে 

আআ | না-জী 

শাঙ্গ, | না 

| 


5৩ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ন্বঙগীজ্ভাড়ী জামী 


নিলন্নে ডিমাসা বা কাছাড়ে প্রচলিত কাছাড়ী ভাষা 
হইতে নিত্য ব্যবহার্য কয়েকটি শব ও বাক্য প্রদন্ত হইল-_-_ 


বস-_কাম্‌ 
শোও-ঠ 

আস-_-ফাই 

মেরামত করা- ছানামক্‌ 
দাড়াও -সঙ্গ, 
দিব-_রিনাং 
লেখ__রেপ, 

যাও -ঠাং 

স্নান কর -ডিগুরু 
মাখ-_ফুলুং 

মার-- তো 

ধর-_রুম্‌ 

অপেক্ষা কর- নাইস্সং 
দেও-_রি 

হয় নাই-_যাইয়া কো 
পান কর- লুং 
কে--সেরে 
সকল-_কুরুপ, বুটু 
চাউল-_-মাইরং 
টক--মিক্রি 


কাপড়-রি 
তামাক-_ডামা, মলি 
কলকি-_ ছিলিম। 
মালা লুগ রং, লুক্‌ 
সৃতী--খুন্‌ 
বিক্রয়-_ফাইন ঠাই 
কিনা-ব্রাই ঠাই 
বেগুন- ফান ঠাও 
লাল--গাজাও 
আগুন-_-ওয়াই 

চি মু 
শাবক-_বাচ্ছা] 
সর্প-__জুবু 
বিড়াল-_আলু 
ইন্পুর__মজ 
পিপীলিকা-_খাইছুং 
পাহাড়__হাজু 
নদী--ডিঃ কং 
টাক1-_রাং 
বহি-লাইসি 


ল্লবণ__সেম্‌ 
গাছ-বং কাং 
কথা-_গাড়াও 
নেও লাং 
গরু- মুহ্ 
মহিষ-__মিষিপ, 
ঘোড়া--গড়াই 
মেঘ-_ জিমি 
মাছ-_নাঃ 
ফুল-_খিম্‌, খুম্‌ 
লেজ-_সের মাই 
৩ 
ঠোঁট-_খাওয়া 
আমি--আং 
আমরা- জং 
আমাকে-_ আগে 
আমাদিগকে _ জুমখো 
আমার-আনি 
আমাদের - যিনি 
তুমি-নু 
(তোমরা - নিশি 
তোমাকে _ ম্খে। 
€তামার- নিনি 
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সে-বঃ 
তাহারা-_বনি, বন্সি 
তাহাদিগকে--বসিন্‌ 
তাহাকে--বখঃ 
তাহাদিগের--বসিনি 
তাহার-__বনি 
হাত-_ইয়ীও 
পা--ইগা 
নাক--গুং 
কান- কামাও 
মা 
মাথা -খর 
দাত-__হাটজ 
চুল--কানাই 
জিহবা- _সাখাই 
পুষ্ঠ--সিমা 
লৌহ-_সের 
স্বর্ণ -গাজাও 
রৌপ্য__ গুপু 
পিতা-_বুফা 
মাতা- বোম 
জাতা-বাভ্য। 


পৎ 


মানব স্থবুঃ 
স্্ীলোক-_মাসাই 
স্্রী-বিহি 

সন্তান বাসা 
ছেলে_ আন্ছা 
মেয়ে _-আন্ছি 

তার! -হাত্রাই 
আকাশ - নখাসাও 
কৃষক _ হাড়ি ভাইয়। 
রাখাল - মুস্থরাউখিয়া 
ঈশ্বর-_মাডাই 
দেবতা এ 

ভূত -হাসং 

সূর্য্য _ সাইজ 

চন্দ্র- ভাই 
জল--ডি 

কুকুর _সিসা 

কুকুট - ডাউন 
হাস-ডাউ প্রামড় 


পাখী-ডাউ 
সা কাম 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 
তোমাদিগের _ নিশিনি 


ভশ্মী__বুৰি 
পুরুষ মিয়া 
স্বামী--বাজাই 
উপর -_বাসাউ 
নীচ- বাক্লা 
নিকট-_রুগুংহা 
সম্মুখে সেগাংহা 
পশ্চাতে ইয়াকংহ 
কেন-_স্মুনে 
এবং__আর 
কিন্ত টিকাব 
যদি--ডাব 
খারাপ-_হাম্রা 
বৃি__ হাদি 
ওষ্ঠ__খোজেব 
গণ্ড__খাউনাই 
শুভ্র--গুপু 
আমি যাই-__-আং টাং নাং 
ভুমি যাও -নুং টাং 
তাহাকে যাইতে দেও -_ বক? 
টাং মারি 
যাওয়া _-টাং 
আসা-ফাই 
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মারা_ডঃ দৌড়ান কাই 

মরা _টিবা দেওয়া_-রিব। 

ভুমি কি যাইতেছ ?-_নুং বারা টাংড় 

আমি যাইতেছি-আংটাংড় 

সে যাইতেছে -বংটাংড় 

আমি যাইব - আং টাঁং মা 

আমরা যাইব _ জুং টাং মা 

সেযাইবে-বংটাং মা 

তাহারা যাইবে _বন্সি টাং মা 

কি করিতেছ _ স্ুমুখা লাই ড় 

শীগ্র আইস- সেঙ্গ৷ ফাই 

কোথা যাও-_বারা টাংড় 

কি করিয়াছ _ স্ুুমুখা লাইখা। 

তাহার লেখা খারাপ - বনিবের টাই হাম্রা 

তাহার সঙ্গে কে ছিল- বনি লুগ্ড সেরে ডংবা 

বাজারে যাইতে ছিলাম -- হাটাইহ। টাং বামু 

শৃগাল ডাকিতেছে _মসরং ধুরুং ডু 

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে _ নকা নাইখা 

আর নিদ্রা যাইওনা-_ডাটুসি 

তূমি কোথায় যাও-নুং বারা টাংড়ু 

এখানে বস- এবাহা কাম্‌ এখানে বস্তন_ এ 

ভ্রক্মপুত্রেল উভ্তল্প তীলে হ্গাছাড়ী ল্রীজব্র ₹ 
কখিত আছে ব্রহ্মপুত্রের মোহনা পরিত্যাগের পর 


৭৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


“্ঘটোশুকচ বংশীয়” রাজা কৌগ্ডিল্য নারায়ণ ব্রহ্মপুত্র উজান 
বাহিয়া নদীর উত্তর পারে বর্তমান সদিয়া জিলায় কৌগ্ডিল্য 
নগর স্থাপন করেন এবং এই স্থানে কাছাড়ী রাজগণ বহুকাল 
প্রতিপন্তির সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন। এই রাজ্য কাছাড়া 
ভাষায় হালালী (লালী-উজ্ড্বল ১ নামে অভিহিত হয়। রাজা 
মেঘবল নারায়ণ পর্য্যন্ত কাছাড়ী রাজগণ হালালীতে রাজত্ব 
করেন। ব্রক্গপুত্র মোহনায় ২ জন মন্ত্রী ও অন্যান্য বুলোক 
রহিয়। যায় কিন্ত্রু ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 


হালাল জরা সভজিিটাঞ £- 


হালালী রাজ্য পরিত্যাগ সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে 
যে পার্বত্য জাতীর উত্পাতে উত্যক্ত হইয়া জনৈক কাছাড়ী 
রাজ! ব্রন্মপুত্রের দক্ষিণ পারে রাজ্য স্থাপন করিতে মনস্থ 
করিলেন, কিন্তু অসংখ্য প্রজ1, গৃহপালিত পশু এবং দ্রব্যাদি 
সহ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া প্রপারে যাওয়া ছুক্ষর 
বিবেচনায় রাজা একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। যাহা হউক 
দৈবানুগ্রহে এক দিবস রাত্রিতে রাজা স্বপ্নযোগে জালিতে 
পারিলেন যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে একহস্ত পরিমিত জলের 
নীচে একটি বাধ পাওয়। যাইবে কিন্ত বদি রাজ নদী অতিক্রম 
কালে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করেন তবে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
রাজ্য পরিত্যাগ সংকল্প “বীর ঢোল” বাজাইয়া৷ প্রজাবর্গকে 
জানাইয়। দেওয়! হইল । প্রায় অদ্ধেক লোক উত্তীর্ণ হইয়াছে 
এমন সময় নিষেধ সন্বেও রাজা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
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পশ্চাৎদিকে ফিরিয়। চাহিলেন। তনুহূর্তেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় 
এবং বছ লোক প্রাণত্যাগ করে। 

এক তৃতীয়াংশ লোক ও ৪ জন মন্ত্রী হালালীতে ফিরিয়! 
যায়, কিন্তু রাজা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে একটি রাজ্য স্থাপন 
করিলেন । কালক্রমে কাছাড়ী রাজগণ এস্থান হইতে কামরূপ 
আক্রমণ ও অধিকার করিতে সক্ষম হন। যাহারা নদী গর্ভ 
হইতে বহু কষ্টে নল ও খাগরা অবলম্বনে তীরে পঁভছিতে সক্ষম 
হয়, কথিত আছে তাহাদের বংশধরগণ নলবাড়ী ও খাগড়। 
বাড়ীর লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
প্রাচ্জীন ক্াাসকপ এলহ ন্গন্নক্দপে কাচ্ঞাড়ী 
ব্লাভিত্্র 2 

অতি প্রাচীন কালে মহীরাং দানব, হটকাস্থর, সম্বরাস্থর 
প্রভৃতি অনার্ধ্য রাজগণ কামরূপে রাজন্ব করিতেন। তাহারা 
কাছাড়ী কি অন্য কোন জাতীয় ছিলেন তাহা বর্তমানে নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই। পুরাণে বণিত শ্্রেস্ছ, কুবচ ও কিরাত- 
গণ বর্তমানে মেচ, কোচ ও তিপরা নামে অভিহিত হইতেছে 
কিন্তু কাছাড়ী জাতি পৌরাণিক যুগে কি নামে অভিহিত 
হইত তাহা! নিশ্চিতরূপে জানা মায় না। প্রাচীন কালে 
বহু ক্ষত্রিয় রাজ! কামরূপে রাজস্ব করেন এবং ব্রহ্মপুত্র উপ- 
তাযকা একটি আর্ধ্য উপনিবেশে পরিণত হয়। এখনও কামরূপ 
জিলায় ২৩,০০০ ব্রাঙ্গণ বাস করিতেছেন । ইহাদের অধিকাংশই 
যজুর্বেবদের কন্বশাখাধ্যায়ী ব্রাঙ্গণ এবং পশ্চিম বৈদিক বলিয়! 
পরিচিত। 


শভ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


কালক্রমে কামরূপে শাক্ত ধর্মের কেন্দ্র স্থল হইয়া উঠে 
এবং মন্ত্র তন্ত্র ও পুরাণে কামরূপ এবং কামাখা। দেবীর বর্ণণা 
দেখা যায় । পুরাণে প্রাচীন কামরূপ সম্বন্ধে আরও আনেক 
বিবরণ রহিয়াছে কিন্তু এই সকল অলৌকিক পৌরাণিক 
কাহিনী হইতে এতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা একান্ত দুরূহ | 

৬5০ খুঃ কুমার ভাস্করবন্মরণ কামরূপে রাজত্ব করেন। 
তৎকালে কামরূপের পূর্বদিকে পৌন্দ্রবদ্ধনে অশোক নির্মিত 
বৌদ্ধস্ত,প বর্তমান ছিল। কখিত আছে উপযুক্ত রাজা 
ব্রক্মরীজবেশে শিলাদিত্যেব যজ্ঞকে গমন করিয়াছিলেন । 

ইহার কিছুকাল পরে ক।ছাড়ী রাজবংশ কামরূপের 
সিংহাসন অধিকার করেন। 

কামরূপের ব্রহ্মপুত্রবংশীয় রাজগণের কথা আসামে 
সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায় । কাছাড়ী জাতিও আপনা- 
দিগকে ভিমাচা ( বৃহ নদীর সন্তান) বলিয়া পরিচয় দেয়। 
এই ছুই ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আশ্চর্যের বিষষ 
হইবে সন্দেহ নাই। 

কোমরূপে কাছাড়ী রাজগণ এক শত বিশ বগসর রাজত্ব 
করিয়াছিল” এইরূপ একটি জনশ্রুতি কাছাড়ীদের মধ্যে 
প্রচলিত আছে। এই সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে 
কোন প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাছাড়ী জাতী কামরূপ 
হইতে পঙ্গায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 

“ভূইয়ার পুঁথি” নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে শাস্তমুর 
দ্বাদশ পুজ (বার ভূইয়া) সৌমার-রাজের সহিত মিলিত 
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হইয়া! কামরূপের কাছাড়ী রাজাকে পরাস্ত করেন। প্রকৃত 
হইলে ইহা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা । সম্ভবতঃ 
কাছাড়ী জাতির কামরূপ পরিত্যাগ আর ও ছুই শত 
বতসর পুর্বেব সংঘটিত হইয়াছিল। 


সপ পাপীপীপপপ (টি সপ 





০পঞ্ওস্ব জল্যাম্স । 


শা সীশপীপপশ ভি হজ ও শি শীট শি 


দিমাপুরে কাছাড়ী রাজত্ব। 


আ্গন্মজ্স্ হইতে ছি্নাপুকল ₹ 

কামরূপ পরিত্যাগের পর হইতে কাছাড়ীদের মধ্যে বু 
পরিবর্তন সংঘটিত হইতে থাকে । হুলুবাম, খাসায়বাম 
বঙ্গগড়া, গড়গাও, কচারীরহাট প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া 
অবশেষে ধনস্ত্রী নদীর তীরে বর্তমান শিবসাগর জিলায় দিমাপুরে 
তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। 

ব্রহ্মপুত্রের মোহনা ও হালালী রাজ্য পরিত্যাগে ইহাদের 
মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়, কিন্তু কামরূপ হইতে দিমাপুর 
পর্য্যন্ত যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়া- 
ছিল প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক দল লোক 
রহিয়! যায়। এই ভাবে ব্রশ্মপুত্রের উভয় তীরে, আসামের 
নান। স্থানে কাছাড়ী জাতি নানা দলে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিনন 
হইয়া পড়ে। কয়েকটি বৃহৎ শাখ৷ পরাধীন অবস্থায়ও জাতীয়ত্ব 
রক্ষণে সক্ষম হয় । অবশিষ্ট শাখাগুলি পরাধীনতায় জাতীয় ভাষাও 
ভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, অথবা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া কয়েকটি উপজাতির স্্টি সাধন করে। 
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এইরূপে কাছাড়ী জাতীর একটি মাত্র অংশ দিমাপুরে রাজ্য 
স্থাপন করতঃ আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল । 


ছি্লাপুত বগাচ্ছাড়ী লাজাত্্ব ( আনুমানিক ৯৯৫০খ 
--১৫৩৬ খ্ুঃ)। 

দিমাপুরে রাজধানী স্থাপনের কাল নিরূপণ করা সহজ 
সাধ্য নহে। কাছাড়ীদের নিকট এ সম্বন্ধে কোন লিখিত 
বিবরণ নাই। প্রচলিত জনশ্রতির মধ্যে ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। 
যাহ হউক এই মাত্র অবগত হওয়! যায় যে কাছাড়ী রাজগণ 
প্রায় ৪০০ বসর কাল দিমাপুরে রাজত্র করিয়াছিলেন । 
১৫৩৬ খুঃ আহমগণ দিমাপুর ধ্বংস করে স্থুতরাং দ্বাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে দিমাপুরে রাজধানী বর্তমান ছিল এরূপ 
অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। 

দিমাপুর শব্দের উৎ্পন্তি সন্ধন্ধেও বু মতাতেদ দৃষ্ট হয়। 
কেহ কেহ এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিড়িম্বিপুর হইতেই 
দিমাপুর শব্দের উৎপন্তি। আবার অনেকে বলেন যে দিমাপুর 
(ডুই-জল, মা - রুহ, অর্থাৎ-_বৃহত নদীর উপকুলস্থ 
নগর বুঝায়। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ধন্মপুর হইতে দিমাপুর 
শব্দের উৎপত্তি এরূপ ও প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত 
ব্যাখ্যা কতদূর সঙ্গত অভিজ্ঞব্যক্তিগণ একটু অনুধাবন করিলেই 
বুঝিতে পারিবেন। সম্ভবতঃ দিমাপুর শব্দে ডিমাচাগণের 
স্থাপিত পুরি বা নগর বুঝাইতেছে । 

ধনশ্ী নদী বৃহৎ নদী নহে, বিশেষতঃ যে ভিমাঁচা (ই 
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জল, মা-বৃহত্, ছা-সন্তান) জাতি পৌরাণিক যুগ হইতে 
দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রঙ্গপুত্র উপকূলে বাস করিয়াছে 
তাহাদের বংশধরগণ যে একটি সামান্য পার্বত্য নদীকে বৃহৎ 
নদী বলিয়া অভিহিত করিবে তাহা! কোন ক্রমেই সম্ভবপর 
নহে। 


ছি্লাপুজে ক্চাচ্ভাড়ী জাজ £- 

কাছাড়ী জাতীর প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ দিমা- 
পুরের ভগ্নাবশ্েষ এখনও বন্তমান রহিয়াছে । এই সময়ের 
লিখিত বিবরণ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। এস্থলে ইহা 
উল্লেখ যোগ্য যে অধিকাংশ ম্থলেই জনশ্রুতি ও আসাম 
বুরুপ্তী হইতে প্রাপ্ত রাজগণের নামের সহিত কাছাড়ী রাজ- 
মালায় প্রদত্ত রাজগণের নামের এক্য দৃষ্ট হয় না। এই 
কারণে রাজমালার উপর নির্ভর করা নিরাপদ নহে। 

১২২৮ খবষ্টার্দে আহমজাতি আসাম উপত্যকায় আগমন 
করে। ৩ৎকালে কাছাড়ী রাজ্য ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর হইতে 
উত্তর কাছাড় মহকুম। পর্য্যন্ত বিস্ত ত ছিল। 

কামরূপ হইতে পল্লায়নের পর তাহারা কি উপায়ে এই- 
রূপ বৃহৎ রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি 
পর্য্যন্ত নীরব। 

এই সময়ে অরিমন্তের পুজ জাঙ্গাল বালাহু কাছাড়ীদিগকে 
আক্রমণ করেন কিন্তু দৈব প্রতিকূল বশতঃ নিজে যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়া কলং নদীতে প্রাণত্যাগ করেন। প্রবাদ এই যে, জাঙ্গাল 
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বালাহুর কাছাড়ী জাতীয় রাণী স্বামীর মন্ত্রপুত অসি গোপনে 
'্টাহার পিতার (কাছাড়ী রাজার) নিকট প্রেরণ করায় জাঙ্গাল 
বালাহুর পরাভব ঘটে। 

১৪৯০ খুঃ__দীক্ষু তীরে আহমদিগের সহিত কাছাড়ী দিগের 
বিরোধ উপস্থিত হয়। আহমগণ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইলেও 
ক্রমে শক্তিশালী হইয়৷ কাছাড়ীদ্দিগকে অল্পকাল মধ্যেই ধনজ্রী 
নদীর উত্তরস্থ ভূভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে। 

১৫২৬ খু্_মাহম রাজ স্থুহুংমাং ধনস্রী পথে অগ্রসর হইয়া 
মারাঙ্গি নামক স্থানে একটি ছুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি যুদ্ধের 
প্রথম অবস্থায় পরাস্ত হইলেও ধনভ্র। তীরে ১৭০০ জন 
কাছাড়ী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া যাইতে সক্ষম হন। 


১৮৩০১ শ্ঃ ছি্নীপুক্ষ অবশ 25 

আহমগণ মারাঙ্গিতে পুনরায় একটি দুর্গ নিশ্মাণ করায় 
কাছাড়ীরাজ খুনখারা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গোলাঘাট 
মহকুমায় কাছাড়ীদিগকে পরাস্ত করিয়া আহমগণ ডেঙ্গুনাট 
হইতে ধনস্র। নদীর উভয় তীরে অগ্রসর হইয়া দিমাপুর 
অবরোধ করিলে খুনখার] ও রাজপুত্রগণ দিমাপুর হইতে পলায়ন 
করেন। কিন্ত্ব বুমূল্য উপহার গ্রহণ পুর্ববক আহমগণ ডেট্ছাং 
নামে রাজার এক আত্মীয়কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া যায়। 


ছিন্নাপ্ল্ ধলহতন ১০৩৬ শ্রীষ্ীব্দ ৫ 
আহমদ্দিগের সহিত কাছাড়ী জাতির পুনঃ বিরোধ উপস্থিত 


৬ 


৮২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত ৷ 


হইল । রাজা ডেট্ছাং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন 
এবং পথিমধ্যে নিহত হইলেন। অতঃপর দিমাপুর ধ্বংস 
হইলে কলংনদীব উত্তর তীরবর্তী স্থান ও ধনভ্রী উপত্যকা 
কাছাড়ীদিগের হস্তচ্যুত হয়। 

আহমরাজ নববিজিত স্থানসমুহের শাসনার্থ মারাঙ্গি- 
খাওয়া গোসাই উপাধিধারী জনৈক কন্মচারী প্রেরণ কবিলেন। 
ছি্াস্তল্েল্র ভণ্রীপেশক্ম £- 

দিমাপুর কালক্রমে ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল । 
স্থখের বিষয় বুটিশ গভর্ণমেন্টের কৃপায় সম্প্রতি এই স্থান 
অপেক্ষাকৃত পরিদ্ধৃত হইয়াছে । দিমাপুবের তিন দিকে প্রায় 
১২ মাইল দীর্ঘ ৮ হাত উচ্চ ও ৪ হাত প্রস্থ এক বিস্তীর্ণ প্রাচীর 
এখনও বর্তমান আছে। দক্ষিণ দিকের গ্রাচীরেব কোনও চিত 
আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না । সম্ভবতঃ এই প্রাচীব ধন নদীব 
জলশোতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । 

পুর্বব দিকেব দেওয়ালের মধ্যে খিলানযুক্ত একটি বিচিত্র 
সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়। পুরীর ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। 
সিংহদ্বারের উভয় পার্খে দেওয়ালের উপরে কযেকটি স্রক্ষিত 
ক্ষুদ্র কুঠরীও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 

ইটের গাঁথনী এত উত্কৃষ্ট যে সুদীর্ঘ কাল পরিত্যক্ত 
অবস্থায় বনু ভূমিকম্পের আক্রমণে ও প্রাচীরের বিশেষ অনিষ্ট 
হয় নাই। সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়। ভিতরে কিয়দ্দ,র অগ্রসর 
হইলেই দুই সারি সতরঞ্চের দবাকৃতি * ১৬টি প্রস্তর স্তস্ত এবং 

* অর্থাৎ ধডমের বলুয। বা খুটীর জাকৃতির ম্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। 
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নিকটে আরও ছুই সারি ৮ আকুতি ১৭টি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

এই স্থান হইতে একটু পশ্চিমে নানাবিধ পশু পক্ষী মুক্তি 
অঙ্কিত ১৬২ ফিট উচ্চ এব ২৩3 ফিট পরিধি বিশিষ্ট একটি 
বিশাল স্তম্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

এতদ্বতীত আরও কয়েকটি প্রস্তর স্তন্ত ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে। | 

স্তম্তগুলি কাছাঁড়ী রাজবাড়ীর ভগ্লাবশেষ বলিয়া অনেকে 
মনে করেন। সম্ভবতঃ এই স্তন্তগুলি কাছাড়ী বীরদিগের কীত্তি- 
চিহ্ত | ভিতরে অনেকগুলি পুক্ষরিণী দেখিতে পাওয়া যায় 
তন্মধ্যে ২টি প্রস্থে আনুমানিক ৩০০ গজ হইবে । 

দিমাপুরের ভগ্রাবশেষ কাছাড়ী জাতির প্রাচীন সভ্যতার 
নিদর্শন স্বরূপ । যে সময়ে দিমাপুর স্থাপিত হয় সেই সময়ে 
আসামে তাহাদের চতুর্দিকে যে সকল জাতি ছিল তাহাদের 
তুলনায় এই সকল প্রাচীন কীর্তি কাছাঁড়ীদিগের পাক্ষে অত্যন্ত 


গৌরবজনক সন্দেহ নাই। 


চিত্নাঞ্ুতল্র আআঅলন্ছান নাল ন্নে সম্ষল 
টিলজ্ঞাতীক্ তোল কাচ্াড়ীতেে চ্ভুলিদিন্ে 


্ছাভন 2-- 
১। ঠিসা...সম্ভবতঃ মিকির 
২। ঠিরেন... » 


৩। ঠিরূম... ১ 


৬৪ 


৪ | 
৫ 
৬। 


কাছাড়ের ইতিতৃত্ত। 
গুংজা ও... 
গুংলেম... ৯ 
বাগিচ1...মিকির হইতে উন্নত জাতি। এখন তাহাদের 


ংশ লোপ হইয়াছে। 


৭। ডাও স্তুম্ছ1...সম্ভবতঃ নাগা 
৮। হা শ্রাছা...অজ্ঞাত জাতি । বংশ লোপ হইয়াছে। 
৯। রাঙ্গাইচা...সম্ভবতঃ নাগা 
১০ | জংগ্লাউচা... ১» বধাধারী 
১১। ঠাওকিপচ1...অভ্ভ্াত 
১২। ঠাওফ্রামচা... ১, 
১৩। জয়চা... 
১৪ | গ্ামারিচা...সম্ভবতঃ কুকী 
১৫। জিলিয়াচ।...ধনুকধারী, সম্ভবতঃ মিকির। 
১৬। ডাও বুগাউচা...অজ্ঞাত 
১৭। ডিকামচা...এ 
১৮। জেলেম্যুংচা...কামার 
১৯। কুমাসিংচা...অজ্ঞাত 
২০। ওয়াটিলেংচা...সম্ভবতঃ নাগা । 
২১। লাংটাচ)...( কাছাড়ী ) 
২২। টালুইচ...অজ্ঞাত (ইহার। রালার জন্য কলা 
যোগাইত)। 


পূর্বকাজে হাফলং এর নিকট দয়াংতীরে গামাইগুজু 
পর্ববতে গামাইগুজু নামে এক পার্বত্য জাতি ছিল। 


পঞ্চম অধ্যায় । ৮৫ 


পাহাড়ের ভিতর খনন করিয়] প্রকাণ্ড গহ্বর করিয়া তন্মধ্যে 
তাহারা বাস করিত । সময় সময় গহ্বর হইতে বাহির হইয়া 
চতুদ্দিকে উৎপাত করিত এবং শক্র-আক্রমণ কালে গহবর মধো 
আশ্রয় লইত। জনৈক কাছাড়ী রাজ! বনু কষ্টে ইহাদিগের 
গুপ্তস্থান বাহির করিয়া গহবর মুখে রাশীকৃত লঙ্কা মরীচ ও কাণ্ঠ 
প্রজ্জলিত করিয়৷ ইহাদিগকে সমলে বিনষ্ট করেন। 

পূর্ববকালে উত্তর কাছাড়ে কপিলী তীরে মিকিরদের বাস 
চিল। “আলুয়াই বাইবা” শবর্ষে মিকির নাচ বুঝায়। 
মিকিরেবা সাধারণতঃ নতা করে না? কথিত আছে যে 
দেবতারা সকল জাতির নত্যের ব্যবস্থা করিলে পর, মিকিরের৷। 
নৃতা করিবার সময় নিদ্ধাবণের জন্য দেবতাদিগের নিকট 
উপস্থিত হয়। দেবতারা বলেন ইতঃপুর্ব্বেই নৃত্য করিবার 
সময অন্যান্য জাতি মধো বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
যাহা হউক, তোমরা মৃত্যুকালে নৃতা করিতে পারিবে । 
তোমাদের কাহারও মৃত্যু হইলে ছোট একটি পুক্করিণী খনন 
করিয়া যুবক যুবতীরা তন্মধ্যে নৃত্য করিবে । পরে অন্য স্থানে 
সতদেহ প্রোথিত করিবে । উত্তর কাছাড়ে এই প্রকার 
বনু পুক্ষরিণী দেখিতে পাওয়। যায়। 


ব্গচ্ছাড়ী জীব বগাহিন্লী 2 


দিমাপুরে রাঙ্গীডাও, ও ডেগাডাও নামে ছুই জন প্রসিদ্ধ 
বীর ছিলেন। পশ্চিম হইতে আগত মল্লগণ ইহাদ্দিগকে 
মল্পযুদ্ধে পরাস্ত করে। কোন্‌ বীর ৰিদেশীয় মল্পদিগকে 


৮৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্তি ! 


পরাস্ত করিয়া কাছাড়ী জাতির সন্মন রক্ষা করিবে এই 
ভাবনায় সকলে চিন্তিত হইলেন । রাঙ্গাডাও ও ডেগাডাও 
বীর দ্ধয়ের পাচক, ঢেলালুর দেহে বীর-চি্ত ছিল। ঢেমালু 
দ্রিগবিজয়ী মল্লগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইলেন । 
মহাদেবের আশীর্ববাদে, ঢেমালু পশ্চিম হইতে আগত মল্লগণকে 
পরাজিত করিয়া কাছাড়ী জাতির সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ 
হন। মহাদেব ঢেমালুব যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া ঘ্পরোনাস্তি 
পরিতুষ্ট হইয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! 
বলিলেন, “ঢেমালু, আমার এই হাতের ৫ অঙ্গুলির কোন 
একটি ধরিয়া, একটা বর প্রীর্থন। কর, তোমার অভীষ্ট লাভ 
হইবে । ঢেমালু মহাদেবের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, আমি 
সমস্ত হস্তের“বর প্রার্থন! করিব, সামান্য অঙ্গুলির বরে আমার 
প্রয়োজন নাই। তাহার আদেশ অমান্যের জন্য মহাদেব 
ঢেমালুকে ভঙ্সনা করিয়া বলিলেন, “আমার বরে তুমি 
বিখ্যাত বীর হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার যন্ত্রণাদায়ক 
মৃত্যু হইবে |” 

তত্পর ঢেমালু ব্রপ্দ, মণিপুব প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া 
বিজয় চিহ্ন স্বরূপ মণিপুবীদিগকে বার হাতের অধিক উচ্চ 
ঘর তৈয়ার করিতে নিষেধ করেন ও ব্রহ্মার লোকদিগকে 
চুল উন্টা। করিয়া বাঁধিতে ও বাঁশ উন্টা রোপণ করিতে 
আাদেশ দেন । 

প্রত্যাবর্তন কালে তিনি ব্রদ্ধ€ুদশ হইতে একটী শ্বেতহস্তী 
আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সেই শত হুস্ডভীটী, রাজাকে 


পঞ্চম অধ্যায় । ৮৭ 


উপহার দিতে বাসনা করিয়া যাঞ্র॥ করিলেন। কিন্ত ঢেমালু 
স্বয়ং রাজাকে উপহার দিবার অভিপ্রায়ে এই প্রস্তাব অস্বীকার 
করিলেন । মন্ত্রী ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়ী রাজাকে বুঝাইলেন 
যে, দর্প করিয়া ঢেমালু শ্বেতহস্তী নিজের জন্য রাখিয়াছে, 
হয়ত কোন দিন রাজ্য ও অধিকার করিবে । 

মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা মন্ত্রীর কথ। বিশ্বাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ 
ঢটেমালুকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র হইল এবং তদনুসারে নিপ্রিত 
'ঢেমালুর উপর হস্তী চালান হইল ; কিন্তু বীর পুরুষ পাশ্খব পরি- 
বর্ভনের সহিত হস্তী ঠেলিয়া ফেলিলেন। অবশেষে কৌশলে 
তাহার মাতার নিকট হইতে তীহার মৃত্যু সঙ্কেত উদ্ধার করিয়া, 
গলিত সীসা কাণের ভিতরে ঢালিয়। এই বীরের প্রাণ বধ করা 
হয়। 

মুত্যুকালে ঢেমালু অভিশাপ দেয় “কাছাড়ী জাতির মধ্যে 
যেন আর কোন দিন কোন বীরের জন্ম না হয়।” 
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৬মভাবল মহাবীর্ধ্য পরাক্রম বিশারদ নারায়ণ পারাভক্তে 
ভীমসেন কুলোচ্চৰ ৬হেরন্ধরাজ মালয় ৪_- 


ভীমসেন 2 

১। ঘটতকসব নারায়ণ ৪1 উদ্ভমধ্বজ (মুখাউসি ) 
€ ঘটোত্কচ ) ৫। কেতু ধবজ 

২। মেঘবণ (জিমিয়ুং ) ৬। বিশ্বকীন্তি » 


৩1 মেঘবল (হাকাউসি) ৭ বৈশ্রবণ 


25 


৮৮ 
৮। বিতাল ধ্বজ 
৯। বিস্বাবাসেন 
€ বিশ্বক ধবজ ) 

১০। উন্মুতে ধ্বজ 
১১। কুলিশ -, 
১২। কুড্র 
১৩। কুগিল্য , 
১৪। শক্রজিত,, 
১৫। পারিরুদ্র,, 
১৬ | ভাস্কর ১, 
১৭। বিশাল , 
১৮। হিরণ্য » 
১৯। ভদ্রসেন » 
২০। শকুল ,. 
২১। ঈশীন ,» 
২২। গুপণকীন্তি » 
২৩। শীত টু 
২৪। উপেন্দ্র » 
২৫। নীল 
২৬ । পদ্মুনাতি ১ 
২৭। পিক », 
২৮ 1। বৃষ % 
২৯। গুণ % 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


৩০ । স্ুরসেন ধ্বজ 
৩১। রিপুদর্প » 
৩২। বলভঞ্ ৯ 
৩৩। চক্দজশেখর» 
৩৪। মুটক » 
৩৫ । কুষ্ণসেন (স্কন্ষধবজ) 
৩৬ । দিগীশ ধবজ 
৩৭ । গোত্র *» 
৩৮1 মহেশ্বর ৯ 


৩৯ । কুলভঙ্গী ১, 
৪০। ভানু ৯, 
৪১ । কমল ২, 
৪২1 গাপ্ডিক 

৪৩ । ভুপেন্দ 5 
৪৪ ৷ ভান্ুজিত» 


৪৫1 নির্ভয় নারায়ণ 

৭৬। উদয় ভীম নারায়ণ 
(কামরূপে রাজত্ব করেন এরূপ 
জনশ্রগতি )। 

৪৭। মদন ধ্বজ (য়াড.- 
সেমফংহাফালাংসা )! 

৪৮। চিত্রধবজ (খামাউট)' 

৪৯। বিনন্দ (টুম যাও) 


৬১। 
৬২ 
৬৩। 
৬খ | 
৬€। 
৬৬। 
৬প। 
৬৮। 
৬৯। 
৭০ | 
৭১ । 
ণ২। 


পঞ্চম অধ্যার। ১৮১ 


কুট ধ্বজ 
শঙ্গা , 
বিশ্মা ১ 
সিন্দু *, (হিন্দু ধ্বজ) 
লিত.. 

সিংহ .. 

হেম 

শিখগুচন্দ ধবজ 
কুমান্দচন্দ ,, 
প্রশান্ত 

উদ্দিত .. 
প্রভাকব ২, 
কর্পব ঃ 

গিরি 

বীর 

স্রজিত ,, 
আহাক ., 

রণ প্রতাপ ,, 
প্রকাশ র্‌ 
বিক্রম রর 
আদিতা 

ধীর র্‌ 
পুগুরীকাক্ষ 


৭৩। ভপাল ধ্বজ 

৭৭1 প্রবল রঃ 

৭৫। পুরন্দর ২, 

৭৬। জিলোচন -- কথিত 
আছে, ইহার কনিষ্ঠ পুক্ত 
কপিলী ও ধলাইনদীর তীবে 
রাজা স্তাপন করেন । 

৭৭। আ/ধবজ 

৭৮। কান্তিক ধরক্ত 

০১। নীল রহ 

৮০ | মকর ধ্বজ (১৫৩ড৬খ্ুঃ 


দিমাপুুর হইতে পলায়ন কৰিযা 
সেমখরমারেব নিকট, মাকালং 
নামক স্থানে, মুভামুখে পতিত 
হন এইরূপ জনশ্র্তি আছে)। 


৮১ | জনার্দন ধবজ 
৮২। রণচন্দ ৯, 
৮৩ । কেশব ৯». 
৮৪। মান 5, 

৮৫ । বীরদর্প 
৮৬। নিয় নারায়ণ 


(কখিত আছে ইনি মাইবং 
স্থাপিত করেন এবং ইহার 


৯৩ কছাড়ের ইতিবৃত্ত | 


সময়ে কাছাড়ের সমতল ভাগ । গন্তীর সিং, হিমাড্রি, কাশীচন্দ্ 
কাছাড়ীদিগের অধিকৃত হয়। । এবং ভুলসীর নাম উল্লেখ দেখা 


ইনার অপর নাম ভাঅধ্বজ ) 


৮৭। মেখবল ধবজ 
৮৮ । বাভুবল ৯ 

৮৯। ইক্দবল +, 

৯৩ । শিখি ১ 

৯১। উদয়আদিত্য ধবজ 


৯২ । মধুর ধ্বজ। €( ডেগা- 
ভাইমা, সেমকং থাউসেনছা । 
ইহার পুর্বেব ১২ বৎসর রাজ 
ছিলনা এরূপ জনঞ্তি আছে) 


৯৩। গরুড় ধ্বজ 

৯৪ । মকর প্বজ 

৯৫ । তাম্রধ্বজা (১৯৭০৮ 
খুঃ মৃত্যু ) 

৯৬1 সুরদপ নারায়ণ (মন্য 
রাজমালায় স্থরদর্পের পর 


যায়) ॥ 
৯৭। ধন্মধ্বজ ( স্থরদর্পের 
পুক্ ) 
৯৮। কীক্ডিববজ ( সেমকং 
হাম্মুস। ) 
9 ৯৯। রামচন্দ্র ধ্বজ 
১০০। হরিচন্দ্র (ইনি মাইবং 


পরিত্যাগ করিয়া পুভ্র লন্মনী- 
চন্দের সহিত খাসপূুব মিলিত 
হন। 

১০১ । লন্মনীচন্দ্র 

১০২। কুম্চন্দ্র ( খুঃ ১৭৮০ 
--১৮১৩ খঃ) 
গোবিন্দ নারায়ণ 
(১৮১৩ খুঃ- ১৮৬৩১ খঃ ) 


১০৩ । 


বাজগশ্পেক্র নামে আপন্সৈল/ ৫ 
/ 
নিম্নলিখিত কাছাড় রাজগণের নাম বুরুপ্জী ও এঁতিহাসিক- 
গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে কিন্তু নামগুলি “রাজমালার নামের 


সভিন্ত একা হয় না।-- 


পঞ্চম অধ্যায়। ৯১ 


খুনখারা (১৫২০ খঃ) নারায়ণ (১৬১০ প্রঃ) 
ডেটছাঙ্গ € ১৫৩৬ খ্নুঃ) ভীম দর্প ( ১৬৩৭ খ্ুঃ) 
হর্মেশ্বর (১৫৭০ খ্বঃ ) ভরিশ্চন্দ(১ম)---(১৭২১খ্বঃ) 
শক্রুদমন বা প্রতাপ- সন্গিকারি (১৭৬৫ খুঃ ) 


সশুর্কধব্জাে হ্চাচ্ছাড়্ীক্বাজ্ক নিনর্র্ধীভ্ন্নেক্স এ্রথা ৫5 
কাছাড়ী জাতিব মধ্যে পুরাকালে উন্তবাধিকাবী সুত্রে সকল 
সময় রাজার পুজ পিংহাসনে বসিতেন না। 


১। বোডোছা ৪। ঠাউসেনছা 
২। লাংঠাচা ৫1 তাফালাহ্চা 
৩। ফংলংছ। ৬। ভাম্মুভা ইতাাদি 


বিভিন্ন বংশের রাজ্গণ ক্রমান্বয়ে কাছাডীদের মধ্যে 
বাজন্ধ কবিয়াছেন এবন্বিধ জনশ্রুতি প্রচলিত বভিযাছে। যিনি 
সর্বাপেক্ষা বলশালী বলিয়া গণ্য ভইতেন এবং দেব আনু গ্রহ 
লাভে সক্ষম হইতেন তিনিই সর্নবসন্মতিক্রমে বাজা মনোনীত 
হইতেন। নিন্দে হাম্মুছা রাজবংশেব স্থাপযিত| সন্বন্গে প্রচলিত 
জনশ্রুতি প্রদন্ড হইল। 

একটা বুদ্ধ কাছাড়ী স্বীয় কন্যা সহ ভূম কুধি ক'রত । একদ। 
কোন উড্ভীরমান পক্ষীর বিষ্ঠা কন্যার মস্তকে পতিত হয়, এবং 
কিছুদিন মধ্যেই কন্যার গ্ুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে । এই 
ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে ন। 
পারায় পিতা ও কন্যা উভয়কে নির্বাসিত কর! হয়। যাহ! 
হউক, যথাসময়ে সেই কন্যা একটা পুক্রন্তান প্রলব করে। 


৯২ কাছাড়ের ইতিবৃত্তি। 


এদিকে দিমাপুরের রাঙ্জার মৃত্যু হইল। উত্তরাধিকারী না' 
থাকায় কে রাজ! হইবে এই ভাবনায়, সকলেই বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। অবশেষে মন্্রিগণ বীর ঢোল্‌ কামান এবং ঘুন্‌ পুজা 
করিয়া সমস্ত রাজ্যের প্রজাদিগকে একে একে এই সকল স্পর্শ 
করিতে আদেশ দিলেন। যাহার স্পর্শে এই সমুদয় আপন 
আপনিই বাজিয়! উঠিবে সেই রাজ! হইবে। 

প্রজাবর্গ সকলেই একে একে স্পর্শ করিল কিন্তু কাহারও 
অনৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। এই ভাবে বার বশুসর কাটিয়া গেল। 
তণ্পর রাজ্যে আর কোনও প্রজা আছে কিনা অনুসন্ধান পড়িল । 
অবশেষে সেই নির্ববাসিতা কন্যার পুজকে উপস্থিত করা হইল 
এবং তাহার স্পর্শে বীর ঢোল অমনি বাজিয়। উঠিল, স্থতরাং 
তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। কথিত আছে ইনি 
বহু বসর রাজন করিয়াছিলেন । 


জ্লভ্ড আঅন্ান্। 


শপ শশা প্পাপপা্োপ্সিিিিসাশাশশ শীট 


মাইবংএ কাছাড়ী-রাজত্ব। 


ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর কাছাড় মহকুমাব মাহুর 
নদীর তীরে মাইবং নামক স্থানে কাছাড়ীদিগের রাজধানী 
স্থাপিত হয়। মাইবং দিমাপুর হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্গম হওয়ায় 
এখানে আহম আক্রমণের সম্তাবন। অল্পই ছিল। 

১৭০৬ থুষ্টাব্দে আহম সৈন্য মাইবং-ছুর্গ এবং "রাজধানীর 
চতদ্দিকস্থ প্রাচীরাদি ধ্বংস করিয়া যায়। ফলতঃ এই সময়ে 
কিছুকালের জন্য মাইবং পরিত্যক্ত হয় কিন্তু আনুমানিক 
১৭৪৫ থুষ্টাব্ডের পূর্বেব মাইবং হইতে অন্যত্র স্থায়ী ভাবে রাজ- 
ধানী পরিবন্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বন্তমানে 
মাইবং একপ্রকার জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও প্রাচীন পুক্ষরিণী, ইষ্টক 
নিন্মিত দেওয়াল, দেবমন্দির, প্রস্তর মুক্তি, প্রস্তর খোদিত মন্দির 
প্রভৃতি মাইবংএর ধ্বংসাবশেষ, কাছাড়ী রাজগণেৰ কীন্তি চিহ্ব 
স্বরূপ এখনও বর্তমান রহিয়াছে । মোটের উপর সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে মাইবং একটা স্ুসভ্য জনপদে পরিণত 
হইয়াছিল । কামারপাড়া, কুমীরপাড়া, ধামাদি হাওর ব্রাঙ্মনব্র। 
প্রভৃতি চতুদ্দিকশ্থ পরিত্যক্ত গ্রামের নামগুলি কাছাড়ী জাতির 
হিন্দুহেরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই। 


৯৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


অল্পকাল হইল মাইবংএ নিন্বোক্ত ছুইখানা প্রস্তরফলক 
আবিষ্কিত হইয়াছে 2-- 
১ম। 

“শুভমন্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত 
জাত হৈ মাইবাঙ্গ পাথরে সিঙ্গার বান্ধীইলেন শকাব্দাঃ 
১৪৯৮ বিতেরীঞ্চ আষাঢ ২৬৮ 
২য়। 

*শুভমব্র শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেক্গসা বংশত জাত 
রাজ হৈ মাইবাঙ্গ রাজত পাথরে সিঙ্গদ্রার বান্ধাইলেন শকাকাঃ 
১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬।৮ 

“মেঘমারায়ণ রাজ ছিলেন” প্রাথমোক্ত ফলকে ইহা উল্লেখ 
করা হইয়াছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ফলকখাঁনা খোদিত 
হইয়! থাকিবে । এই ছুইখানি প্রস্তর ফলক সংস্কৃত অক্ষব 
হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালার ক্রমবিকাশ আলোচনায় যথেষ্ট 
সাহায্য করিবে । ১৪৯৮ শকাব্দায় (১৫৭৬ খ্ুঃ ) মাইবংএর 
সিংহদ্বার নিশ্মিত হইয়া থাকিলে ইহাও প্রমাণিত হয় ষে 
দিমাপুর ধ্বংস হইবার ৪০ বসর মধ্যে মাইবং স্থাপিত 
হইয়াছিল । 

মাইবং কোন্‌ রাজার সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল নিশ্চিতরূপে 
অবগত হওয়া যার না। জনশ্রুতি অনুসারে নিভয় নারায়ণ 
মাইবং স্থাপিত করিয়াছিলেন : কিন্ত্বী ইহার সম্বন্ধে কোনও 
এতিহাসিক প্রমাণ নাই। 

এই সময়ের এতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা ছুষ্ষর। পরস্পর 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৯৫ 


অসংলগ্ন জনশ্রতি হইতে প্রকৃত সত্যোদ্ধার করা বড়ই কঠিন। 
যাহ। হউক, এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, জয়ন্তিয়ার রাক্তী' 
ধানমাণিক কাছাড়ীদিগের অধীনস্থ ডিমারয়ার রাজাকে বন্দী 
করেন এবং “কাছাড়ের সমতলভাগ জয়ন্তিয়ার তন্তগতি” এই 
ঘোষণা করিয়া তিনি কাছাড় আক্রমণ করেন। ১৬১০ খ্ুষ্টাব্ডে 
মাইবংএর কাছাড়ী রাজা যশোনারায়ণ জয়ন্তিয়ার রাজাকে যুছ্ছে 
পরাস্ত করেন। “জয়ন্তিয়া বুরুপ্তি” অনুসারে জয়ন্তিষা রাজেব 
পুক্র যশোমাণিক বন্দী ভাবে ব্রঙ্গপুরে আনীত হন ও ব্রঙ্গপুরে 
তাহাকে “খাসী” করা হয বলিয়া ব্রঙ্গপুরের নাম খাসপুক 
হইয়াছে । উক্ত বিবরণ কোন প্রকারেই বিশ্বাসযোগ্য নভে । 
“খাসপুর' নামের প্রকৃত বিববণ ইতিপুর্েব উল্লেখ করা হই- 
য়াছে। যুদ্ধেজয় লাভ করিবার পর যশোনারায়ণ প্রগমে 
অসিমর্দন ও পরে শক্রদমন উপাধি গ্রহণ করেন। 

ইত্যবসরে যশোমাণিক কারামুক্ত হইয়া পিতৃসিংহাসানে 
আরোহণ করিলেন এবং আহমদিগের সহিত কাছাড়ীদিগের 
যুদ্ধ বাধাইবার অভিপ্রায়ে আহমরাজ প্রতাপ সিংহের নিকট, 
কাছাড়ী রাজ্যের মধ্যদিয়া পাত্রী লইয়া যাইতে হইবে এই 
সর্ে, নিজ কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন । তদনুসারে 
আহমেরা কাছাড়ী রাজ্যের মধ্যদিয় সসৈন্যে পাত্রী লইয়া 
যায়। কাছাড়ীরা বাধ দিতে যাইয়া পরাস্ত হয়, কিন্তু অল্প- 
কাল মধ্যেই তাহারা রাহার আহম সৈন্যাবাস ধ্বংস করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল । 

এই বিজয়ে যশোনারায়ণ, “প্রতাপনারায়ণ” উপাধি গ্রহ? 


৯৬ সাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


করেন এবং এই সময় হইতে কাছাড়ীর। আহমদ্দিগকে প্রতিশ্রুত 
৯টী অশ্ব ও ২্টা ক্রাতদাস বাঙসরিক কর স্বরূপ প্রদান 
করিতে অন্বীকুত হইলেও মুসলমানের আক্রমণ আশঙ্কায় 
শাহমগণ যুদ্ধে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল । 


নিন্সে মাইবংএ প্রাপ্ত মুদ্রার অনুলিপি প্রদণ্ড হইল -- 


এডি 


হী ্বীযশো না র।য়ণ 
দেবতাপালস্ত 
শাক্যেজ্জ । 







হনগৌবীপরাযণ 


হাচেঙ্গসা বংশজ। 





স্মাইন্নহ এল পল্লন্লক্ভী হশ্বাভীলাঞ 2-- 


মাইবংএর ধারাবাহিক কোনও এতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত 
হওয়া বায় না। নিন্বে তাত্কালিক কয়েকটী রাজার নাম ও 
যতকিঞ্চিৎ ৰিববণ প্রদত্ত হইল-___ 


ডেট্ছাং ও খুনখারা-__ইহারা দিমাপুর ধ্বংসের সমন 


(১৫৩৩ খুঃ ) জীবিত ছিলেন। 
নির্ভয়নারায়ণ__ 


মেঘনারায়ণ__-১৪৯৮ শকাব্দায় (১৫৭৬ খুঃ ইনি মাইবংএ 
একটা সিংহদ্বার নিম্মাণ করেন। 


বষ্ঠ অধ্যায় 1 ৯৭ 


তো নালা শ-- 

আলাম বুরুপ্তী গ্রন্থে এনং মাইবঙ্গ এ প্রাপ্ত মুদ্রায় যশো- 
নাবাধণ নাময় একটী বাঞ্জার উল্লেখ রহ্যানে । রাজমালায় 
এই না'মেব উল্লেখ নাই। তিনি ১৬১০ খ্বঃ জীবিত ছিলেন 
এবং শক্রদমন, প্রতাপনাবাষণ প্রভূনি তাহার কয়েকটি 
উপাধি ছিল এইরূপ অবগত হওয়া যায়। 

ভ্ভীন্ম পা ৩৩ ইত্ত্র লন -- 

১৬৩৭ থুঃ তিনি জীবিত ছিলেন কিন্তু বাজমালাষ এই 
নামো উপ নাই । যাহা হউক তংপুক্র উন্দ্রবল্লভেব নাম 
(৮৯ নং) রাজমালাষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাজমালায 
মেববলববজজ বা দেবনাবাঘণ (৮৭ নং) নির্দিষ্ট রহিযাছে । 
বাজমালা ও ততক্কালীন ঘটনাণলী দৃুষ্ট যশোনারায়ণ ও 
মেবঘনারাধণ একই ব্যক্তি বলিয়। আনু মত হয়। 

লীন দি 

রাজমাল! আন্বুপ।রে ইনি ৮৫ নং রাজা । কাছাডী জনশ্রুতি 
অন্ুলাতব আবগত হওয়াযায যে, ইনি মাইবং স্থাপনের অববহিত 
পৃনি প্রাপাচডুড়ু নামক স্থানে রাজত্ব ক্রতেন। 

নিধুরব দণ আমলতাব মৃত্তি শঙ্কিত তাহার একটা শঙ্খ হগ্ভাশি 
দেখে5 পাও] যার। এ শঙ্খ তাহার নাম ও তারিখ হমস্পট 
ভাবে রহি্ঘান্ধে। শঙ্খ হইতে কেহ ০কেভ ১০৯৩ শকান্দ ও 
কেহ কেহ ১৫৯ শকান্দ। পাঠ করিয়াছেন। উপরে বণিত 
কাবণে প'ঠস্তলি কহদূর শ্িভুলি বিচার সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ 
তিনি ষোড়ণ শঠার্খ।র মধ্যভাগে রাজন করেন। 


৯৮ কাছের ইতিন্রহ | 


কমন, রব জি 

অপর নাম ভেগাছাইন্ফা । রাজমালায় ইনি ৯২ নং 
রাজা । কথখিত আছে, ইহার অব্যবহিত পুর্বে ১২ বগুসর কাল 
কাছাড়ীদিগের কোনও রাজা ছিল না। 

ভদল্সীছেিত্তা ( ওবুকফে মানিফা), 

পাজীভড়গ্খলভক গু ন্কভ বক 

রাজমালায় উভার। বথাক্রমে ৯১নং, ঈ৩নং ও ৯এনং বাজা। 
এই রাজগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়। যায় না। 

ভাীক্ম আল ভক 
ইনি রাজ্যলাভ করিয়াই আহম প্রাধান্য আস্বীকার করেন । 
ইহার ফলে আহমরাজ রুদ্রসিংহ মাইবং অবরোধ ও মাইবং 
দুর্গ “ধ্বংস করেন। মারীভয়ে আহমসৈন্য অল্পকালমধ্যেই 
মাইবঙ্গ পবিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে কাছাড়ের 
সমতলভাগে বিরুমপুর নামক স্থানে তাঅধবজ শাশ্রয় গ্রহণ 
পূর্ববক জয়ন্তিয়া রাজের স্মরণাপন্ন হন। আভম সৈন্য প্রস্থান 
করিলে পর জয়ন্তিয়ারাজ রামসিংহ সাহায্য করিবার ছলে 
আগমন পুর্বক (নীকাদৌড়ের সময় কৌশলে তাঅধবজকে 
বন্দী করিয়া নিজ" দেশে লইয়া যান এবং পথিমধো বন্ধাশীল 
ও ইছামতি নামক কাছাড়ী ছুূর্গদ্বয় হস্তগত করেন। পতিব্রতা 
রাণী চন্দ্রপ্রভ। স্বামীর মুক্তিকামনায় আহমরাজের স্মরণাপন্ন 
হওয়ায় আহম-রাজ রুদ্রসিংহ জয়ন্তিয়া আক্রমণ পুর্ববক 
ভাত্রধবজকে মুক্ত করিয়া দেন, কিন্তু তাঅধবজ পথিমধ্যে ক্ষোভে 
বিষ পানে আত্মহভা। করেন। 


ষচ অধ্যাঘ। ৯৯ 


হাআ্রণ্ৰজ সম্বন্ধে নিলোক্ত জনশ্রুতি চলিত রহিয়াছে 

১। খাসপুবের কোচ জাতীয় বাজা, প্রজাবর্গেৰ ষড়যন্ত্রে 
নিহত হইলে পব তামধ্বজ কাছাডেব সমতল ভাগ অধিকার 
করিতে সক্ষম হন ও এই সময ভইতে কাভাঢে কোচ বাজত্বেব 
লোপ ভম। কিন্তু কোচ সেনাপতিব বশ খাসপুব অঞ্চলে 
শাসনকাদপা পধিচালনা করিতে খাকেন। 

২1 জযন্তিবাজ বামসিংহ, তাত্রধ্বাোজেব সভিত শাত্ীযাতা 
স্থাপন মানসে নৈজ ভগ্না কমলাদেবীকে তাভাব নিকট সম্প্রদান 
ককুবন। কিন্তু তিনি কমলাদ্লৌকে প্রহ্যাখান পর্নক পিত্রালযে 
প্রেবণ ক বাত অন্ভিলাষ কবেন। সাধবা বমণী এই প্রস্তাবে অন্বী- 
কু হণযাষ মধ্ুবা নদীব ভীবে দযা নামক স্থানে, তাভার জন্য 
পাট নিশ্মিত ভয। এই পাট “কমল্সা রাণীব পাট” নামে পবিচিত | 
উপধূর্ক্ত ঘটনা, রামনিংভেব কা্চাড আগমনেব অপর কাবণ। 

নত সি 5 

১৭০৮ খ্ষ্টান্ষে ৯ বসব বসে রুদ্রসিংভ কর্তৃক বাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হন। বাজমাতা চন্দ্রপ্রভা দেবী বাজ্য পবিচালন। 
করিতেন। বন সংস্কত গ্রন্থ এই সমধযে বাঙ্গালায় অনূদিত হয়। 
স্থবদর্প ৫” বতসর কাল বাজত্ব করিষাছিলেন, কেহ কেহ এরূপ 
প্রকাশ কবিযষা থাকেন কিন্তু তাহাব পবন রাজগণেব তারিখ 
হইতেই এই ভ্রম দুখীরুত হইবে সন্দেহ নাই। 

ধন্মধ্বক্ত - ইনি অত্লপকাল মাত্র বাজত্ব করেন। অতঃপর 
কীর্তিনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন, ভবে ইনি তাত্রধবজেব 
পৌজ্জ কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। 


১৬৯ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 

বগীপ্ডিনাল্াম্্র ন-_-ইনি মণ্ণরাম লামক কোনও নান্তিকে 
উক্জির নিযুক্ত ক্রমে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে একখান! সনন্দ দেন। % 

কুষান্মচ্তুক্র -ইহার রাজত্বের কোন বিশেষ ঘটনা পরি- 
লক্ষিত হয় না। রাণী লক্ষীপ্রগ্গার উদ্দেশ্টে তাহার পুজ্র 0£) 
খাসপুরের সন্মিকটে ১৬৯৩ শকাব্দায় (১৭৭১ খুঃ) একটা জলাশয় 
খনন করেন । প্রস্তরলিপি পাঠ করিহে না পারিয়া কেহ 
কেহ জলাশয়ের পরিবর্তে মন্দির পাঠ করিয়া ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন । এই দীঘি পানগ্রামে অবস্থিত। 

হ্লিশ্চতুদ্র--_ইনি ১৭৬৫ খঃ আহোম আধিপতি 
রাজোশ্বর সিংহ কর্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হন। ইনি মাহবং রাজন্বকালে 
একখপ্ু স্বৃহত্ড প্রস্তর খনন করাইয়া একটা মন্দির নিম্মাণ 
করেন। ক্লিন মন্দিবের ভিতর পিচ খোদাই হয় নাই, কেবল 
মাত্র বাহিরের দিক মন্দি:রর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মন্দিবের 
গাত্রস্থিত প্রস্তরপিপি দৃষ্টে কেহ ২১১৪৩ শক (১৭২৮ খুঃ 
মন্দির নিম্্মাণের সময় নির্দেশ করেন? কিন্তু পুনেবই বশিহ 
হইয়াছে, যে ১৭০৮ খং হইতে প্রায় ১৭৩০ খঃ পধন্ত সথরদর্প 
নারায়ণ রাঞ্জন্বকরিয়াছক্লন এলং ততৎপব তিনলন রাজ রাজব্ক 
করিলে পর হরিপ্তদ্র দিংহান:ন আবাহণ করেন। উপধুর্ 
কারন ১১৮০ শচান্দ। (১৭৬১ খও) হওয়া সন্ভাপর বলি।। 
অনুর্মিত হয়। অন্পবয়*লই লম্মমা5ন্দ্র কছাডের সমহলভাগের 
শাসনভার প্রাপ্ত হন । ইনি পুরাতন লকঙ্গনাপুরের (বর্তমানে ) 
জনমাননহন লক্ষমীভডা রিজার্ভের) স্কাপযিতা । 


ঈ্গ এহ মুশ)ব।ন সন্দের বন্তমান মা পলকের [নকও হহতে একণগ 
নকল নাপাওয়তে পাঠকবধর্গেরানকট উপাস্তত কারুতে পারুলাম না। 





তলকুঞহন ভ্ঞ্দতাস্স | 


পা তি শিট পরি পিটিশ পর টিাশি পাশা সপ 


উত্তর কাছাড়ে বাঙ্গীল। সাহিত্য । 


ভুবনেশ্বর “বাচস্পতি “ষোলশতবায়ন্ন শকেতে” (১৭৩০ খ্ুঃ) 
রাজা সুরদর্পের রাজন্ন কালে “শ্রীনারদীয় কথামৃত” বাঙ্গালা 
পয়াব ছান্দে আন্ববাদ করেন। বাচস্পতির রচনা হইতেই 
তাহাকে পুর্রবদেশীয় কবি বলিয়া বেশ চিনিতে পারা যায় । 
তাহার শব্দ পারিপাট্য তাহার সংস্কৃত জ্ভানের পরিচায়ক । 
কবির একটু রসবোধগড ছিল। 

“লম্মনীছাঁড়া পুরুষের সব আন্দিয়ারা 

থাকুক আন্চের দায় ঘ্ধণা করে দারা”--বেশ রস যুক্ত খেদ। 

কবিত্বের বিকাশও আছে-- 

“কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদেতে বভ্ভিত। 

নিকটে না আইসে পাপ হইয়ী লজ্জিত ॥” 

বানান সম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচন! করা শক্ত । একেত 
সেকালের লেখকদিগের সেদিকে দৃষ্টিই ছিল না তারপর বাচ- 
স্পতির স্বহস্ত লিখিত পুঁথিও পাওয়া যায় না। নকলকারকে 
নকল করিবার সময় হয়ত নিজের ইচ্ছামত বানান বসাইয়া 
গিয়াছেন। স্থতরাং বর্ণাশুদ্ধি বিষয়ে ষে কে দায়ী তাহ! নির্ণয় 
কর! কঠিন। তারপর পুর্বেব এই সকল কবিতা একজনে পাঠ 


১০২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


করিত, অপর দশ জনে শুনিত। সকলের পুস্তক দেখিয় পাঠ 
করিবার স্থবিধা ছিল না । কাজেই পড়িবার সময় ঠিক মত 
পড়া হইলেই সকলে সন্তুষ্ট হইত। লেখকেরাও এইজন্য 
বানানাদির প্রতি বিশেষ সাবধান হইতেন না। শ্ুরদর্পের 
রাজত্ব কালে আরও অনেক ধন্মগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছিল । তম্মধো দুই একখান। পুঁথি কাছাড়ের নান] স্থানে 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্গপুরাণের বাঙ্গালা অনুবাদ 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য । বাচস্পতির রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
হীন হইলেও এই গ্রন্থে তাঙকালিক মাজ্জিত রুচি, ব্রাঙ্দণাদির 
প্রতি ভক্তি ও পরসেবার আদর্শ বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে । 
গছ সাহিত্যের আদর্শ স্বরূপ কাছাড়ী আইন হইতে নিন্সোদ্ধত 
₹শ আলোচন। সাপেক্ষ । কথিত আছে এই আইন হরদ্পের 
সময় প্রথম লিখিত হয় এবং পরবন্তী রাজগণের রাজনকে অল্ল 
বিস্তর পরিবন্তিত হয় । ভাষার আলোচনা হইতে বোধ হয় ষে 
উক্ত আইন কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে (১৭৮০ --১৮১৩ খুঃ) বর্ঘমান 
অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল । 
১। নিম্সে ভুবনেশ্বর বাচস্পতি কর্তৃক অনুদিত ম্াল- 
দীন পুল্লাঁ। হইতে কিয়দংশ উদ্ধাভ হইল ।-- 


সপ্তম অধ্যায়। ১০৩ 
লন্মনী বন্দন]। 


“প্রণমন ভূমিপতি লক্গনী ঠাকুবাণি। 
বিষ্ণুর বল্পবা কামদেবের জননী ॥ 

ক্ষিরদ তনয়] দেবি ভকত বসল । 

না বুঝিনা মঢ লোকে বলেত চঞ্চলা ॥ 
পাস অক্ষ মালা দছ করে বিরাজিত। 
নর্ণময়াঙ্কুস বাম হস্তে বিভুষিত ॥ 
মদৃষ্টান সদা দেবি সুনার কমলে । 
কনকেব কুতাপস্ম সোভে করতলে ॥ 
ন।না অভবণ আন্গে কোটিতে কিন্কিনী। 
মনোহর তনুরুচি জাঁমুলদ জিনি ॥ 
টরলোক্য জননি দেবি রৈলোক্য মোহিনি। 
নারায়ণ মেঘবণ দেবি শৌদামিনী ॥ 

ন্দন শরদ সমি বেশরে উজ্জ্বল 

ভাল দোলে শ্রুবনে রতন কুণ্ুল ॥ 
তুমার মহিমা মাতা কে বোলিতে পারে। 
বিফল জনম তার ক্ূপণ হৈবা জাবে ॥ 


লন্গনী ছাড়া পুরুষের বুদ্ধি হত হয়। 
তব কৃপা আছে জারে সেই মহাসয় ॥ 
লন্মনী ছাড়। পুরুষরে ছাড়ে বন্ধুজন। 
লন্গনী ছাড়িলে তারে বিপক্ষ হয় গণ ॥ 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


লন্মণী ছাড়া পরুসের সব আন্ধি আরা। 
থাকোক অন্তের দায় ঘ্বণা করে দারা ॥ 


সস শ 


কূপ! করি ঠাকুরাণি থাক জার ঘরে। 

ইহ লোকে পরলোকে সেই জন তরে ॥ 
কোবি বাচস্পতি বোলে শুন মাও কমলা ! 
স্বরদর্প নৃপ ঘরে হৈবে অচলা ॥ 


ব্যাস বন্দনা । 


দেব ব্যাস নিশ্রিত অফ্টীদশ পুরাণ 
বভ পুণ্য কথা হেতু নারদি প্রধান 
নারদি পুরাণ পষ্ট করিতে প্যীরে 
দেবি চন্দ্র প্রভা আজ্ঞা দিলত আমারে 
যুবা লোকে দৃঢ় দ্রব্য দসনে চিবায় 
দন্ত হিন হৈলে জথা চুর্ণ বারি খাএ 
তেন মত বিদ্বান বুজএ শাস্স বোলে 
ভালা মতে বেক্ত হৈলে বুঝিব সকলে 
সর্বলোক উপকার হেতু রাজমাতা 
করাইবা অতি পষ্ট বড় গুহ্য কথ। 


সপ্তম অধ্যায় । ১০৫ 


অতি উপকার লোকে কৈলা তিন জন 
ইন্দ্রদিন্দ গয়াস্থর দিলিপ নন্দন ॥ 
দিল্িপ তনয় ভগীরথ মহাভেজা। 
তপোবোলে গঙ্গী আনি উদ্ধারিল গ্রজা ॥ 
অদ্যাবধি পুণাধারা বহিছে ভুবনে । 
কৃতার্থ হৈতেছে লোক গঙ্গা দরসনে ॥ 
পরশ করিলে পাপ জায় অতি দূরে। 
পর উপকারে প্রাণ দিলা গয়াস্তরে ॥ 
ইন্দ্রদিন্মে প্রকাশ করিলা জগন্নাথ । 
চাগ্ালে তুলিয়। দেয় ছিজ মুখে ভাত ॥ 
প্রসাদ পাইতা স্রদ্ধ করে কলেবব। 
আঅবহেলে জাএ তরি সংসার সাগর ॥ 
এই তিন জন পর উপকার হেতু । 

ভব সাগর মধ্যে বান্ষিআাছে সেতু ॥ 
তেন মত উপকার কৈলা রাজমাতা। 
উদ্ধার হৈবা লোক শুনি পুণ্য কথা ॥ 
শুন লোক একচিন্ডে হৈআ সাবধান । 
নারদি পুরাণ কথা করিএ বাখান । 
নৈমিষ নামেতে খ্যাত মহাপুণ্য বনে । 
তপস্য। করয়ে সবে মোক্ষের কারণে ॥ 
জিতেক্ড্রিয় হৈয়া স্তব করে অনাহারে । 
কুন কাল মিথ্য। বাক্য মুখে নাহি স্বরে ॥ 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ভক্তি ভাবে পুজে তারা বিষুর চরণ । 
পরস্পর হিংসা লেস নাহি কুন জনে ॥ 
সকল ধশ্মের বেখ্যা পরহিতে রত । 
আমি আমার এইরূপ জন্তান বহিস্কত ॥ 
অহঙ্কার লেস মাত্র নাহিক সরিরে। 
কুষ্জের চরণারবিন্দে সদা ধ্যান করে ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদেতে বভিজত। 
নিকটে না আইসে পাপ হৈআ লজ্জিত ॥ 
4 মি : 
'হরিদ্ধনি খর গ্রন্থ হেল সমাপন । 
সোলোসত বায়ন শকেতে হইল ছিলখন ॥ 
তাত্রপ্বজ মহারাজ ছিল মহাভাগ । 
পর্বলোকে সদা জারে করে অনুরাগ ॥ 
তান পুজ রাজা সুরদর্প মহাশয় । 
চন্দ্রপ্রভা নামে দেবি তান মাতা হয় ॥ 
কবি বাচস্পতি তান বাক্য অনুসারে । 
শ্রীনারদি কথামৃত করিল পয়ারে ॥ 
ইতি শ্রীভূবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচাধ্য বিরচিত । 
নারদি কথাম্বত আন্তিস অধ্যায় 11 
'ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রম | 
জথ। দৃষ্টং তথ। লিখিতং জিখক নাস্তি দোশক ॥ 
জে যে পদ অক্ষর ভ্রমে পড়ি থাকে । 
তার অপরাদ প্রভু ক্ষিম! কর মকে ॥ 


সপ্তম অধ্যায়। ১০৭ 


আমি অতি অভজন জ্ঞান কিছু নাই। 
লিখকের অনুরূদে ক্ষেমগো। গোসাই ॥ 
ইতি শকাব্দ ১৭০৩ সাল মাহে ১০ই শ্রাখন। রূজ শনিবার 
দিন বেল! এক প্রহর থাকিতে মুকাম কাজিঢহর রক্ষুনির ঘাট 
বসিআ এই গ্রন্ত লেখিলাম। ইতি সমাপ্ত ॥৮ 
২। স্থরদর্প মহারাজের সময রচিত শ্রলাপুল্লীন্েন্র 
অনুবাদ হইতে কিয়দংশ নিম্ষে উদ্ধীত হইল 2 
“অতিত য়াসিলে জেই করায়ে ভূজন 
স্মষ্য মন হেয়! করে অতিথি সেবন 
অতিত সেবার পরে আর নাহি ধন্ম 
ভমাতে বোলিল আমি এই সব মন্ম 
আতিত আইসয়ে তবে জেই জনের পুরে 
ভক্তি যুক্ত হৈয়া তারে পুজিব সাদরে 
জর্দি নরে অতিতরে করায়ে ভূবন 
তিন ভূমি জল দিআ। মধুর বচন 
(য়েই মতে অতিতারে করিব সেবন 
অবিদ্পে যাইৰ সেই বৈকণ্ট ভুজন 
অতিত বিমক হএ জাহার মন্দিরে 
পুণ্য লৈয়া জাএ সেই আাপদ দ্িআ। তারে 
অন্ক দান সমফল নাহি পুথিবীত 
আন্ত্ব দিয় তুসিবেক যে আইসে মতিত 
অন্থ্ দান মহা দান জানিবা য়াপনে 
মর ভক্ত হৈয়া জ্ঞায়ে বৈকণ্ট ভবনে 





১৯৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


সহজ্রেক হস্তি আর সহজ্রেক হয়ে 

বেদচ্ছ ব্রাঙ্গণে দান জে জন করয়ে 

পৃথিবিতে ভূমি দান করে জেই জন 

রজত পাত্রেতে করি কনক করে দান 

সাগরান্ত মেদিনী বিপ্রেত করে দান 

তথাপি না হঞ আন্ত্দ দানের সমান 0৮ 

“ইতি ব্রন্মপুরাণ পুস্তক সমাপ্ত ॥ সন ১২০১ বাঙ্গালা মাহে ২৩ 

আসাড মঙ্গলবাব শুক্ত। দিতিআন্তিথৌ বেলা সাষং সমবে সমাপ্ত। 
ভিমস্বাফি বনে ভঙ্গ মনিনাপ মতিন্যঃ জথা দিষ্টুং তথা লীখিতং 
লীখখং নাস্তি ভ্রশকং। সাক্ষব শ্রীঅনস্তরাম বম্মণঃ অলদে ছাচিষ। 
রায় বন্মণঃ। ” 
বগীচ্ছাঁড়ী ন্নিশ্র্ন ল। ক্গাছ্ভাড়ী জাভিগাশ্েল আইন্ন 


৩। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে কাচ্ছাডী রাজগণ 
আইন কান্ুনেব ধাব ধারিতেন না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ 
ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 

'“কাছাড়ীর নিয়ম” বা কাছাড়ী রাজগণের আইন বিভিন্ন 
সময়ে প্রচারিত হয় । কপিত আছে কাছাড়ের সমতল ভাগ 
কাছাড়া জাতি অধিকার করিলে বাঙ্গালী প্রজাবর্গের বিচার 
কার্ষো বহু অশ্তবিধা ঘটে । এই তন্তবিধা নিবারণ কল্পে 
বাঙ্গালা ভাষায় আইন প্রচারিত হয়। রাজগুরু এই আইনের 
সাহায্যে বাঙ্গালী প্রজাগণের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন । 

রাজা স্বয়ং সেমফংএর প্রধান ব্যক্তিদিগের পরামর্শানুসারে 
কাছাড়ী প্রজাদিগের বিচার নির্বাহ করিতেন। পরবস্তী 


সপ্তম অধ্যায় ] ৯০৯৯ 


রাজগণের মধ্যে সংস্কতাভিমানী গোবিন্দ নারায়ণ--সংস্কত 
ভাষায় ও বাঙ্গালা পয়ারছন্দে ক,ছাড়ীর নিয়ম প্রচার করেন। 
«ই আইন কাছাড়ী রাজগণের বিশিষ্ট শিক্ষা ও ন্যায় বিচারের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । নিন্ে বঙ্গভাষায় লিখিত ত্কালীন প্রচলিত 
আইন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল । বাঙ্গাল ভাষার তখন 
কিরূপ অবস্থা! ছিল তাহাও ইহা হইতে পবিলক্ষিত হইবে । 


অথ বাকপারস্থ সংক্ষেপে ভাষা £- 

পারুস্য বিশিষ্ট বাকা দ্বাবা আক্রোশন ও তস্তাদি দ্বারা 
তাড়ন। বাকা দ্বারায়ে আক্রোশন তাকে ভাষাতে গালাগালি 
নলি। ভস্তাদি দ্বাবাষে তাড়না তাকে ভাষাতে মারামাবি বলে ॥ 
আপ্রিষ বাক্যরূপ যে পারুস্ত সে তিন প্রকার হয ॥ 

দেশ ও কাল ও কুল ও ৭ ও কীনি ইত্যাদির অসত্য 
নিন্দারূপ যে অপ্রিয় বাকা তাকে প্রথম বাক্পারুস্ত বলি এবধ 
যেই পাপ যেই ব্ক্তিষে নাই তাতে সেই পাপের মিথ্যা 
প্রকাশক বাক্য-ম্মরূপে বাক পারুস্য তাকে শ্রম বাক 
পারস্য বলিয়৷ জানিবা। 


মধ্যম বাক পারুস্যর কথ! £- 

মাতাতে ও ভগিনীতে মিথ্যা উপপাতক প্রকাশক বাক্য 
স্বরুপ যে বাক্পারুস্য তাকে মধ্যম বাক্ধপাকস্য বলি ॥ 
উত্তম বাকপর্াস্তের কথা £- 

মিথ্যা মহাপাতক প্রকাশক বাক্য স্বরূপ যে বাকপারুস্য-_- 
তাকে উত্তম বাকপারুল্ত বলি । লোকেতে ভত্সন সামান্যকেহি 


তির কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


বাকপারুস্তয বলে। ভাষাতে যাকে গালী বলে তাহার নাম 
বাকপারুস্য জানিবা ॥ 

প্রথম বাকপারুস্তেতে সমান বন্ধু ছুইও বাক্তিতে ও 
অসমান বন্ দুইও ব্যক্তিতে শাহা দণ্ড হয় তাহার কথা ॥ 
জাতিতে ও গুণেতে তুল্য ব্যক্তিয়ে বদি পরস্পব বাকপারুস্ 
করে তবে উভয়ের সমান দণ্ড হয় জানিবা। জাতিতে ও 
গুণেতে উত্তম ব্যক্তিয়ে ও জাতিতে গুণেতে নান ব্যক্তিযে বদি 
পরস্পর বাকপারুস্তা করে তবে নুন ব্যক্তির দ্বিশুণ দণ্ড 
জানিব। ॥ উত্তম ব্যক্তির অদ্ধেক দণ্ড জানিবা ॥ জাতি ও 
শুণেতে অধম ব্যক্তিকে যদি--উন্তম ব্যক্তিযে বাকপারুস্য করে 
তবেহ অদ্ধেক দণ্ড হয় জানিবা। এবং অন্যের জ্্ীকে ও উত্তম 
ব্যক্তিকে যদি অই ব্ক্তিয়ে বাকৃপারুস্য করে ৩বে ত্িগুণ দঞ্ 
জানিবা ॥ আমী ভ্রান্ত হৈয়। অথবা অবধান না করিয়া অথব: 
শ্রীতিপ্রযুক্ত বঙ্গিয়াছি এমত আর কক্ষণ না বলিব পুবেব 
বাক্পারুস্য করিয়া পশ্চাৎ যদি এমত বলে তবেহ অদ্ধেক দ্র 
দিতে হয় | সঃ সহ 2 সু 

অথ মধ্যম বাক্পারুস্ত দঃ ॥ 

মাত ও ভগিনিকে যেই ব্যক্তিয়ে বলে তোমার যেমত বুদ্ধি 
হৈয়াছে এমত বুদ্ধিতে তোমী অপকৃস্ত স্থানেতে যাবা এমত 
বাক্য দ্বারা মিথ্যা শংসন করিলে রাজাতে ১।/০ দণ্ড দিতে হয়। 
এই অনুসারে মধ্যম বাক্য দ্বার পারুস্তেতে ব্যক্তিভেদে দণ্ড 
জানিবা। ইতি মধ্যম বাকপারুস্য প্রকরণং ॥ 

অথ উত্তম বাক্পারুং ॥ 


সপ্তম অধ্যায় । ১১১ 


অতিশয় দোষ ঘটিতে বাক্য দ্বারা যে ভশ্ঘণন তাহার নাম 
উত্তম বাকৃপারুহ্য জানিবা । শু ক কঃ 

আমী ধন্মকথ। বলিতে পারি এব বেদের উদাহরণ 
করণেতে সমর্থ _দর্প করিয়া শুদ্রে যদি এম বলে কিন্থা 
ব্রান্মণকে রুহ পাপের মিথাভিশাপ করে তবে তাহার জিহবা 
ছেদনরূপ দণ্ড জানিবা। এবঞ্ অতান্ত নিষ্ঠ,র বাক্য দ্বারা 
ব্রাঙ্মণকে যদি শুদ্রে ভৎর্সনী করে এতেহ জিহবা ছেদনরূপ দণ্ড 
জানিবা ॥তোমী কিঞ্চিন্মীত্র না পড়িয়া এব তোমী পুণ্য স্থানীয় 
ব্রাঙ্গণ না হয় এব তোমী ছুশ্চন্মী ব্রাহ্মণ এমত অসত্য বাকা 
যদি দর্প করিয়া শুঙ্ে ব্রাঙ্গশণকে বলে তবে ১২৪॥০ দণ্ড দিতে হয় 
জানিব]। স্মধশ্মেতে স্থিত যে রাজ! তাকে যদি বলাকারাদি 
দ্বার। শুডে আক্রোশ করে তবে রাজায়ে তাহার জিহবা ছেদ 
করিয়া সর্বস্মাহরণ করিবেন । রাজাকে নিষ্ঠুর বলে ও 
আক্রোশ করে ও কম্তকন্ত্িত বাঁকা শক্রতে প্রকীশ করে 
যে শুর তাকেহ জিহবা ছেদ করিয়া-রাজা ভৈতে বাহির 
করাবেন হতি উত্তম বাক পারুস্যাং | ক ক্ষ শ 

তথ দণ্ড পারুস্য সংক্ষেপ ভাষা । ভাষাত বাহার নাম 
মারামারি তাকেহি দণ্ড পারুস্য জানিবা ॥ 


মারামারির কথা । 


জাতি ও গুণেতে সমান ব্যক্তিতে ক্রোধ করিয়া বদি ভস্ম 
ও অঙ্গার ক্ষেপ করে ও কিংবা কর তাড়না করে তবে রাজাতে 
তই রানি স্বর্ণ দশ দিতে হয়। পরন্প্ীতে যদি ক্রোধত 
এমত করে তবে ৪ চাইর রাত দণ্ড দিতে হয়। প্রধান জ্ট্রীতে 
যদি এমত কবে তবে ৬ ছয় বাত্তি দণ্ড দিতে হয়। এবঞ্ জাতি 
ও গুণেতে উত্তম ব্যক্তিতে যদি এমত কম্মকরে তবে ৪ চাইর 
বান্তি স্থৰণ দণ্ড দিতে হয়। মতি প্রধান বাক্তিতে যদি এমত 
কম্মকরে তবে ৬ ছয় রাস্তি স্বর্ণ দণ্ড দিতে হয ॥ যেইখানে 
মুনি সকলে দণ্ড নিরূপণ না কখিযাছেন তাতে অপবাধ বুঝিয়া 
যুক্তি দ্বারা দণ্ড কল্পিতে হয় ॥ 

ব্রাঙ্ষণকে মারিতে যদি ব্রাঙ্গণে হস্ত তুলে তবে ৪০ দণ্ড । 
সকৃভ হস্তপাতনেতে ১॥০ দণ্ড । সমান ব্যক্তি মাত্রেতে এই দণ্ড 
জানিবা। উত্তম জাতিতে অথবা উত্তম ব্যক্তিতে তাড়না 
করিতে যাহ! দণ্ড হয় তাহাব কথা । উন্তমকে মাবিতে যদি 
মধমে অস্ত্র উত্থাপন করে তবে ৬২॥০ দণ্ড হয়। এব সগ্ুণ 
ব্রাহ্মণের উপর যদি নিশুণ ব্রাঙ্গণে মারনার্থ হস্তোথাপন করি 
ভ্রমণ করায় তবে ৯০২ দশ কাহন দণ্ড হয়। পাদ ভ্রমণ করায় 
তবে ২০২ ৰিংশতি কাহন দণ্ড হয়॥ কান্ঠ ভ্রমণ করায় তবে 
১৫1৮০ দণ্ হয় । ছুই ব্রাহ্মণে যদি দণ্ড পারুস্ঠ করিয়ী অন্যো- 
হন্যে হস্ত ও পদ যতকিঞ্চিৎ বিদারিত করে তবে পরস্পর ১২॥০ 
ও ১২॥০ কাহন দণ্ড দিতে হয় ॥ সমান ব্রাক্ষণের উপর যদি 


সপ্তম অধ্যায়। ১১৩ 


ব্রাহ্মণে মারনার্থ অস্ত্র ভ্রমণ করায তবে ৩১1০ কাহন দণ্ড হয়। 
এব পরস্পর ভামণেতে উভয়ের দণ্ড জানিবা। শুত্রে ক্রোধ 
কবিযা যদি ব্রাঙ্গণকে তস্ত দ্বাবা প্রহাব করে তবে তাহার 
হস্তুছেদনরূপ দণ্ড জানিবা। ক্রোধত পাদ দ্বার প্রহার করিলে 
পাদচ্ছেদন্রূপ দণ্ড জানিবা ॥ 

ব্রাঙ্গণের একাসনেতে এককাঁলী যদি শুদ্র বইসে তৰে 
তাকে দাগ দিষা পুরি ভইতে বাহির কবিব অথবা নিতম্বদেশ 
সমীপের মাংসখণ্ড কর্তন করিব ॥ শুদত্রে কোপ করিয়া 
রাক্গণকে মাবিবাব নিমিন্ত যদি ভূকুটি ছাবা মুখ বিস্তার করে 
তবে তাভার উভয ওস্ট ছেদ কবিব। ক% % % ব্রাহ্মণের সহিত 
হলা ভৈযা বাদ কবে যে শর্র ও পথে যাইতে তুল্য হৈয়। 
গমন কবে যে শুদ্রে ও শযাতে ও আসনেতে একদা উপ- 
[বশন কবে যে শ্রত্রে তাকে বাজা তাড়না করাবেন। 
সামাভ্য ব্যক্তিষে মাবনেতে যদি চন ভেদ হয় তবে ১৫1০০ 
দু দিতে হয। যদি মাংস ভেদ হয তবে ৩১1০ পণ দ 
দিতে হয়। তস্তি ভেদেতে ৬২॥০ দণ্ড হয়। অল্পতর ভেদেতে 
এতাদৃশ দণ্ড যুক্তিক্রমে হয জানিবা। মারনেতে যদি মারিত 
ব্যক্তি মৃত হয় তবে তাকেহ রাজা প্রতি মারিতে হয়। কণ 
ও নাসিক ও দন্যু ও অঙ্গুলি ভেদ কবিলে ৩১1০ দু হয়। 
এই সকলের পাতনেতে ৬২॥০ দণ্ড হয়। কুতাপরাধীয়ে 
বাজা তাকেহ যদি কোন ব্যক্তিয়ে প্রহার করে তবে তাকে 
পুল দিয়! গাগিয়া অগ্নিতে পাচনা করিব। এই শাস্তি ব্রাহ্ম- 


ণাতিরিক্ত বন্ধ্েতে যানিবা । ব্রাঙ্গপণের মবণান্তিক শাস্তি 
৮ 


১৪৪ কাছাডের ইতিবৃন্ব। 


নাই বযানিবা | সর্ববপাতকযুক্ত যে ব্রাঙ্গণ তাকেহ বধ করিত 
পাবে না ॥ 

যেই ব্ক্তিয়ে যাকে আক্রোশ করে তাকে সেই বাক্তিষে 
আক্রোশ কবিলে অপরাধী হয নাহি--এবঞ্ যেই ব্যক্তিবে 
বাকে মাবে সেই ব্ক্তিবে তাকে মারিলেহ অপবাধী হয নাভি 
কিন্তু এহাতে একব্ক্তি-আপবাধী হয নাহি উভয বালতি 
অপবাধী হন যানিবা । 

ভাণা। গুপুজ প্র দাম ও শিষ্য ৪ কনিষ্ট সোদব এই 
সকলে মপবাধ কবিলে বড্ভাদি বদ্ধ কবিঘা বাশেব সুন্সন সুঙ্গন 
কপ্চি দিয| প্রষ্টেতে তাডন কবিতে পাবে যানিবা এহানে 
বাজদণ্ নাহ ॥ কিন মস্তাকেতে তাডনা কবিলে চৌবেব প্রা 
রাজদঞ্ হয । 

মহিবাদি ও কুকুবাদিব ্ামী সমর্থ থাকিতে কোন বাক্তিব 
উপবৰ মহিষাদি রুষিতে যদি বীবনণ না কবে-তবে ১৫1৮০ পণ 
দছ্ দিতে হয। দ্ুব কব দ্বব কব এমত বলিতে যদি মহিষাদিকে 
স্বামীযে বারণ না! কবে তবে ৩১।০ পণ দণ্ড দিতে হয ॥ 

নীচ লোকে যদি সন্য ব্যক্তিকে বাকপাকৰস্যাদি দ্বাবা ভভি- 
লন কবে তবে নীচ লোককে ঘদি সন্তলৌকে প্রহাবাদি করবে 
তবে বাজদণ্ড হয নাহি ॥ ইতি দণ্ড পাকল্ত প্রকবণং ॥ তাথাস্ডেষ 
সণক্ষেপ ভাষা ।” 


ভভ্ভহ্ম জন্যাম্স | 


পশাশাশী টিপিপি 8 "খাটি ৪ পপি পাশ ০ 


রাজা লক্ষ্মীচন্দ্র ও বাঙ্গালী উপনিবেশ । 


আনুমানিক ১৭৪৫ খুষ্টাব্দে যুবরাজ লক্গনীচন্দ্র ধেয়ান সেনা- 
পতিব কন্যা কাঞ্চনীকে বিবাহ করিয়া! কাচাড়ের সমতল ভাগে 
খাসপুরে পাট (রাজবাড়ী ) স্থাপন করেন। কতিপয় বওসর 
অতীত হইলে রাজ হরিশ্চন্দ উত্তব কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া 
খাসপুরে আগমন পূর্ণবক পুজ্রের সহিত অবস্থান করেন। 
কাছাড়ী রাজপরিবারে হিন্দ্ধশ্মেব প্রভাব এবং জযন্তিয়া ও 
নাগা আক্রমণ প্রভৃতিই মাইবং বাজধানী পরিত্যাগের প্রধান 
কারণ। কাচ্াড়ী জাতীয় জনসাধারণ এই সময়ে উত্তর কাছাড়েই 
রহিয়া যায । রাজ হরিশ্ন্দ্র ্সীয় গুরু, পুরোহিত এবং মনুচব- 
বর্গ সমভিব্যাহারে বড়াইল পর্ববত অতিক্রম কবিয়াছিলেন । 
মতঃপর উন্তবকাছাড শাসনার্ে একজন বড়ভাগ্াারী ও 
একজন সেনাপতি নিযুক্ত হয়। লক্গনীচন্দেৰ হস্তে রাজ্ভাব 
অর্পণ করিয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্র ধন্মানুষ্ঠানে রত হইলেন। কিছু- 
কাল পরে যুবরাজ লক্ষমীচন্রের মৃত্যু হইল। হরিশ্চন্্র বন্ু 
অনুরুদ্ধ হইয়া ও পুনঃ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অস্পীকৃত হই- 
লেন । শিশু পৌল্র কৃষ্ণচন্দ্রকে ক্রোড়ে ধাবণ পূর্বক তাহার 
অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই ধর্দিষ্ঠ রাজা সংসার 
চিন্তা পরিহারপুর্ববক সর্বদা যোগনিরত থাকিতেন, এই 


১১৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


নিমিনু গ্রজাবৃন্দ তাহাকে “বাউলা রাজা” এবং তাহার আবাস 
ভূমি, বাউলা রাজার পাট নামে অভিহিত করিত। খাসপুরে 
প্রাপ্ত একটা প্রস্তর-ফলক দৃষ্টে অবগত হওয়৷ যায় যে, “নেত্রাঙ্ক 
রশচন্দ্র মিতে শাকে” হরিশ্চন্দ্রের রাণী তথায় একটী দীঘিক। 
খনন করান । এতদ্ব্তীত তাহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই 
জানা যায় না। উত্তর কাছাড়ে কাছাড়ী বাজগণ, বনু 
ব্রা্ষণ পণ্ডিত আনয়ন পুর্ববক মাইবংএ স্থাপিত করিয়া- 
ছিলেন। জনশ্রতি যে এই সকল ব্রাঙ্গণ লাসাম হইতে 
উত্তর কাছাড়ে আগমন করিয়াছিলেন । রাজগুরু (ধামাদি 
বা ধন্মাধ্যক্ষ ) বংশও আসাম হইতে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন 
বলিয়া! লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া বায়। খাসপুরে রাজ- 
ধানী “স্থাপিত হইলে, রাজপাটের ঈশান কোণে ধামাদির 
বাসস্থান নিঙ্গিষ্ট হয় । তথায় ধন্ধীধাক্ষের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ 
মগ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় । উত্তর কাচছাড় হইতে আগত 
অন্যান্ ব্রাহ্মণগণ, টীকল নদীর তীরে বাসস্থান নিন্মাণ করেন । 
কালক্রমে ইহার! দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
বর্তমান সময়ে ধন্মাধ্যক্ষের উত্তরাধিকারীগণ যাত্রাপুরে, এবং 
দ্বাদশ আদিত্যের বংশধরগণ তারাপুর, যাত্রাপুরঃ বড়খলা ও 
ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে 
কেন কেহ কাছাড়ী বন্মণদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন । 
রাজগুরু ও ব্রাহ্ষণবর্গ বু নিক্ষর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
কিন্তু হস্তান্তরিত হওয়ায় নিষ্ষর ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছে। 


অষ্টম অধ্যায় । ১১ এ 


ধন্মাধ্যক্ষের বংশাবলী নিল্গে প্রদত্ত হইল । 
সদানন্দ ( লন্দমীচন্দ্রের গুরু ) 


। 


ূ 








ূ ূ ূ 
রামকান্ত রমাকান্ত মহামায়৷ বা নুনুঠাকুরানী 
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বিশ্বনাথ ) (গৃহ জামাতা, দয়াল নারায়ণ) 
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| 


ূ 
সূর্ধ্যমণি বিরজানাথ ঈশ্বরচন্দ্র 


১১৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত 


শ্রীহট হইতে আগত উধারবন্দের ব্রা্গণগণ শ্যামা ও কাচা- 
কান্তি ( কাচাখাউরী ) দেবীর পুজক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
“হিতল।” জাতি ইহাদের “দেউরী” € দেবগুহী ) নিযুক্ত হয়। 
লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, এই সময়ে শীহট্র, 
খাসিয়া এবং জয়ন্ডিয়াী হইতেও অনেক ব্রাহ্মণ কাছাড়ে 
আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাহাবা লআাদান প্রদান 
ও কুটুন্থিতায়, অল্লাধিক পরিমাণে পরস্পবের সহিত জড়িত 
ছিলেন এবং পরে ক্রমেই তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িযাছেন। 

লন্মনীচন্ড্রের রাজন্বকালে জ্গজ্মাথ অভর্কলাচস্পত্তি 
নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাঙ্গণ, কাল।ইন পরগণাব অন্তর্গত 
সথন্দাউবা ও কুনাউরা গ্রামদ্ধয়ে ৫০/ হাল নিফ্ষব ভুমি লাভ 
করিয়া তথায় বসবাস করেন। উক্ত বাচস্পতির পুর্ব পুরুষগণ 
পল্মানদীর পুর্বৰ তীরে কীচাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কালক্রমে 
উক্ত গ্রাম পন্মার গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়াতে সর্বস্বান্ত 
হইয়। তাহার পিতামহ রামজীবন' শশ্মা নিজ পুক্র কামদেব শশ্মা 
সহ পুর্ববদেশে আগমন কবেন । রাজা গোবিন্দ নারায়ণের 
রাজত্বকালে উক্ত বংশে বায় ৬ হরিচরণ শশ্মা বাহাদুর জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি লুসাই যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সাহাযা কবিয়া 
অশেষ যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 


অষ্টম অধ্যায। ১১৯ 


নিন বাচস্পতিব বংশাবলী প্রদন্ত হইল-_ 
জগন্নাথ তর্কবাচস্পতি 





! 
| | | | 
[গাবিন্দ শানন্ত হাননদ সন্নানন্দ 


( শশবে মৃত ) ( তীর্থে ম্বত) (সন্্যাসা শ্রামে ) 
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সম্প্দবাম বামশবণ বামচবণ ক্ুঞ্চচবণ নীলমণি বাষ হবিচবণ শশ্ম। 
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ৃ ই/লক্মনীচন্দ্র শশ্মী প্রীহরকিশোৰ 
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শাম] 





এবাজচন্দর শ্মা শলীবাজকিশোব শশা 

বাজা লন্সনীচন্দ্রেব পূর্বেবও কাছাড়ে হিন্দু ও মুসলমান 
উপনিবেশ স্থাপিত হইযাছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রাবন্তে 
শাহম যুদ্ধে পবাজিত বাজা তাম্রধ্বজ বিক্রমপপুবে গিডের ভিতর; 
নামক স্থানে কিছু কাল অবস্থান কবেন। তখন ঢাকা 
কলা আন্তর্গত বিক্রমপুবস্থ সোনাবঙ্গ গ্রাম নিবাসী জনৈক 
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রাঁজকন্দ্রচারী কাছাড়ের সমতলভাগে আগমনপুর্ববক স্ব 
মাতৃভূমির নামানুসারে কাছাড়ে বিক্রমপুর পরগণ। ও সোনাপুর 
মৌজা স্থাপন করেন। তৎপর মাইবং হইতে আগত, অপর 
কয়েক জন রাজকন্মচারী কাঁলাইন পরগণা স্থাপন করেন । 

এই সময়ে কাছাড়ে মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা অধিক ছিল 
না। পরে মুসলমানগণ কাছাড়ের পশ্চিম সীমায় শ্রীহট হইতে 
আসিয়। বাস করিতে আরম্ভ করে, এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে 
পাটগাইয়া ভূইয়া, ডাটির ভূইয়া, নক্তার ভূইয়া, ঘেড়ালি ভুইয, 
প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হয় । 

হিন্দু ও মুসলমান উপনিবেশ, লকন্ষ্দীচন্দ্রের পুরবেব স্থাপিত 
হইলেও তাহার সময়েই উভয় জাতীয় জনসংখ্যা মীশাতিবিক্ত- 
রূপে বৃদ্ধিলাভ করে । ততপুর্বেব উত্তর কাছাড হইতে রাজা 
দেশ লাভ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। খাসপুবে রাজধানী 
স্থাপিত হ'গয়ায়, দলে দলে হিন্দু এবং মুসলমান, কাছাডে 
আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে । এই ভাবে বেরেঙ্গা- 
ছুধপাতিল, বাশকান্দি, উধারবন্দ প্রভৃতি পল্লীসমূহ অন্লকাল 
মধ্যে স্থাপিত হয়। নিন্সে ছুধপাতিল মৌজার বন্দোবস্ত 
সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রতি লিখিত হইল-__ 

নাথজাতীয় একদল লোক, রাজ লন্মনীচন্দ্রের নিকট উল্ত 
ভূমিখণ্ড প্রার্থনা করিয়া বলে যে, “মহারাজ ! কৃপা করিয়া 
বন্দোবস্ত প্রদান করিলে এই ভূমি হইতে অমাদের সন্ভান- 
সন্ভতিগণ তুধ ভাত খাইয়া চিরকাল মহারাজের যশোকীর্তন 
করিবে ।” রাজা, বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ বুঝিতেন না। কি 


অষ্টম অধ্যায়। দহ 


উপায়ে তাহারা ভূমি হইতে ভুধ ভাত পাইবে বুঝিতে না 
পারিয়া আশ্চর্যান্থিত হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন--“দুধ ভাত 
ইল 1” (ছুধ ভাত আছে ' )--এই প্রশ্ন হইতেই স্থানের নাম 
“ঢুধভাতিল” বা ছুধপাতিল হয় । পরবন্তী সময়ে, এই গ্রামে 
কিছুকালের জন্য কাছাড়ের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল । 

রাজ লক্মনীচন্দ্র কাছাড়ীদিগকে পিতৃ ও মাতৃ ধন্মাবলন্বা- 
রূপে ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন এবং তাহার সময়ে সন্তান্ত 
কাছাড়ীবর্গ, বড়,য়া উপাধি লাভ করে। সম্ভবতঃ আসামে 
প্রচলিত বড়য়া উপাধিব আনুকরণেই এই উপাধির স্চষ্ঠ 
হইয়াছিল | 


নিলে লক্ষ্মীচন্দের বংশাবলী প্রদত হইল । 


লঙ্মনীচন্দ (মৃত্যু ১৭৮০ খুঃ ) 


কষতচজ গোবিন্দচন্দ্র (ইরাকৃডাও ) ভুবনেশ্ববাঁ 
(১৭৮০ -১৮১৩থুঃ ) ( ১৮১৩-৩ৎখ্ ) 
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কাঁছাড়ী জাতির নামাজিক বিবরণ । 


ভিন্ভী- 

এভদ্েশে কাচ্াড়ী জাতি আপনাদিগকে ডিমাচা নামে 
আসভিহিত করে । ডিমাচাগণ বন্তমানে কাছাড়ী ৪ বশ্মণ এই 
দ্ুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । উন্ভর কাছাড়ে যে সম্প্রদায় বাস করে, 
তাহারা মাতধন্ম (হিডিন্ছি ধন্ম) ও কাছাঁডের সমতলবাসী 
আপর-সন্প্রদায় পিতধন্ম ( হিন্দুধন্ম ) আচরণ করে । পার্বত্য 
বাছাড়ীরা মাতৃধন্্ পরিত্যাগপূর্বক প্রায়শ্চিন্ত দ্বারা বন্মণ 
সম্প্রদায়ভক্ত হইয়া থাকে । 


হিস্দু লত্দ্মিক ওর ভাল 

বহুকাল পূর্ব হইতেই কাছাড়ী রাজগণ সম্ত্রান্তু কাছাড়ী- 
দিগের মধ্যে যাহাতে হিন্দুধশ্মের বিস্তার হয় তাহার চেষ্টা 
করিয়া আাসিতেছিলেন। কিন্তু বন্তমান সময়ে কাছাড়ের 
সমতল ভাগে ডিমাচাদিগের মধ্যে যে হিন্দ্ুভাব দেখা যাইতেছে 
তাহা রাজা লক্ষীচন্রর ও কুষ্ণচচন্দ্রের সময়েই বিশেষ রূপে 
প্রবন্তিত হইয়াছিল । 

্খান্য --যাহারা প্রচলিত হিন্দুধন্ম গ্রহণ করে নাই তাহারা 
খাছ নির্বাচনে কতকট। উদার। আাবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মদ্ 
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মাংসে একান্ত আসক্তু। কুকুট, শুকর, প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু, 
বন্য পশু, নানাবিধ পক্ষীর মাংস, এবং শাল, সিঙ্গি, কুঁচিয়া 
প্রভৃতি মতস্য, এবং এড়ি পোকা, মধুপোকা গও্রভৃতিও ইহাদের 
শাস্ শ্রেণীভুক্ত কিন্তু ইহারা শিকারী পশু পক্ষীর মাংস আহার 
করে না। 

পুরুষের প্রস্কত শন্ন সকলেই খাইয়া থাকে, কিন্তু সকল 
প্পলীলোকেব প্রস্থত খাছ্ক সকলে আহার কবে না, সামাজিক 
[ভুদহ এরূপ আচরণের হেতু । 


সম্্ঘ্পী_- 

বম্মণগণ হিন্দু শান্সের নিষিদ্ধ খাদ্ভ আহার করে না। 
ঈহাদেব উপনয়ন, বিবাহ, প্রভৃতি কয়েকটা সংস্কার ও আদ্ধ 
প্রভৃতি ক্রিয়া, হিন্দু রীতি অন্রসারে ত্রাণ কন্তক স্ম্পাদিত 
ভইয়। থাকে । এতদ্বাতীত শন্তান্ত ব্যপারে পৌরহিত্য কাধ্য 
আসাপনারাই সম্পাদন করিয়া গাঁকে। উহ্াবা শ্রাদ্ধে খাসী ও 
কচ্ছপ মাংস ভোজ্যরূপে প্রদান করে ও সেই সময়ে প্রচুর 
পরিমাণে মগ্যের ব্যবহার করে। 


উল্িক্র 

কাছাড়ীরা কিঞিৎ স্ুলকায়, বলিষ্ঠ এবং তাহারা স্বল্প 
গোফদাড়ী বিশিষ্ট । দৈহিক গঠন ও আকৃতি মঙ্গোলিয়ান 
জাতির অনুরূপ । এই জাতি পরিশ্রমী ও আমোদ প্রিয়, কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে যাহারা অহিফেন সেবন করে তাহারা নিতান্তই 
আলস। ইহারা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে না, অন্যের অধীনে 


১২৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


কাধ্য করিতে কিম্বা অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিতেও ভাল 
বাসে না। পুর্বেব ইহাদের অভাব অল্প ছিল,-অধিক পরিশ্রম 
করিতে হইত না, বর্ধমানে বাঁশের হকার পরিবর্তে নারিকেলের 
হুক, মৃৎ পাত্রের পরিবর্তে তামা কাসার পাত্র ব্যবহার করি- 
তেছে। এই সকল কারণে, অভাব বুদ্ধির সহিত অধিকতর 
পরিশ্রম করিতে বাধা হইতেছে । যদিও ইহারা এখন যথেষ্ট 
টাকা পয়সা উপাজ্ভন করে, তথাপি বায় বাহুল্য বশত? কিছুই 
সঞ্চয় করিতে পারে না। 


লাগি এ হত 

ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল, রোগ খুব কম হয়, হইলেও অধিক 
কাল রোগ যাতনা ভোগ না করিয়াই আরোগ্যলাভ করে। 
রোগ মুক্তির জন্য প্রায়ই ওষধ সেবন করে না, রোগ শাস্তির 
জন্য দেবতা উদ্দেশ্যে কুকুট, কচ্ছপ, প্রভৃতি বলি প্রদান 
করে । কাহারও মৃত্যু হইলে সঙ্কীর্তন করে এবং শব শ্মশানে 
লইয়] যাওয়ার সময় পশ্চান্তভাগে কার্পাস এবং ধান্য ছড়াইতে 
ছড়ীইতে যায়। একটী সুতার নলী লইয়া, গুহ হইতে 
শ্মশান পর্যন্ত সুতা ফেলিয়। রাখে, উদ্দেশ্য এই যে, পরজন্মে 
উক্ত সুত্রচি্র ধরিয়া! সৃতাত্সা বাড়ী চিনিয় স্বীয় জ্ভাতিবর্গের 
মধ্যে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে । ইহারা দ্বাদশাহ পরে 
মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিয়৷ থাকে । 


ক্িল্বাহ্_ 
কাছাড়ীদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। ১৬১৭ 
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বগুসর বয়সে কুমারীরা পরিণীতা হইয়া থাকে । বর্ধমান সময়ে 
বশ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ প্রথা বাঙ্গালী জাতির অনুরূপ । 
তশ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পাঠ করাইয়া পাকেন। ইহাদের 
মধ্যে পণ প্রথাও আছে । উৎকৃষ্ট জুলু হইলে ১০০২--১২৫২ 
টাকা পর্যন্ত কন্যার পণ নিদ্ধারিত হয়। বিবাহের পণকে 
কাছাড়ীরা কল্টি বলিযা থাকে । আবশ্যক ভ্ইলে এই কল্টা 
(করণ দিযা তাহার] বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে ও পাবে। 

পুর্বকালে কাছাড়ীদের মধ্যে বিবাভের ভইটি প্রথা প্রচলিত 
ছিল। প্রথমতঃ, অবিবাহিত স্বী পুরুষের মধ্যে মনোৌমিলন 
ভইলেই উভষে পলাইয়া যাইত ; পঞ্চাইতগণ বব € কনা! উভষ 
পক্ষেব কিছু দণ্ড করিয়া তাভাদিগকে পুনঃ সমাজে গ্রহণ করিত। 
দ্বিতীয়তঃ, কন্যা, বর পক্ষের মনোমত হইলে, বরেব পিতা একটি 
শসলাবুপুর্ণ মদ্য সহ কন্যাব বাড়ীতে মতামত জানিবার জনা 
উপস্থিত হইত । কিছুদিন পরে বরের পিতা উপহার সহ পুনঃ 
গমন করিয়া কল্টি নির্দিষ্ট করিত । বিবাত সভায় বর প্রবেশ 
করিয়। প্রথমে সকলকে অভিবাদন করিত; উহাতেই বিবাহ 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইত । উতন্ত সভায় কন্যার উপস্থিতির কোন 
আাবশ্যকতা ছিলনা । কল্টি প্রদত্ত হইলে পব জামাতাকে 
নশুরালয়ে থাকিয়া ১ বশুসব পর্যন্ত জুম ক্ষেতের কাষ্যে সাহাধা 
করিতে হইত । 


শআীভ্কাতি- 
কাছাড়ী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটা সামাজিক ভেদ বর্তমান 


আছে । কেহ চলিশের মধ্যে কেহ বা চলিশের বাহিরে | যে 


১২৬ কাছাড়েব ইতিবৃত্ব। 


সকল ভ্্রীলোক চক্লিশটী জুলুর অন্তর্গত নহে তাহারা অতি কষ্টে 
জীবন যাপন করে.__অনেকের বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিবাহ হয না। 
কারণ চল্িশ সেম্ফংএর পুরুষগণ চল্লিশ ভুলুর বাহিরেব স্্রী- 
লোকদিগকে বিবাহ কবিতে অভিলাষ কবে না। যদি 
ইহাদের কাহার গর্ডে পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হউলে সেই 
পুজকে পতিত আবস্থায় থাকিতে হয় না, কিন্থু কন্তা সন্তান 
১ইলে কেহই তাহাকে পত়ীরূপে গ্রহণ কবে না, তবে কন্তা। 
বিশেষ সুন্দরী হইলে কখন কখন সমাজে দণ্ প্রদান করত 
তদভিলাষী পুরুষ "তাহাকে বিবাহ করিয়া থাকে । কাছাড়া 
গ্গীলোকেরা বহু সন্ভান প্রসব করিলেও চিরকাল সুস্থ 
শরীরে জীবন অতিবাহিত করে । ইহারা বড আমোদ প্প্রিয়া, 
আর ইহাদের আমোদ প্রমৌদও নির্দোষ । কাছাড়ী স্্রীলোক 
দেখিতে বেশ : কিন্তু কটিদেশ কিছু পুল, আব নাক একটু 
চেপ্টা। শরীরের বর্ণ শ্যাম ও গৌর। কাল বর্ণের স্ীলোক 
কদাচিও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহারা দীর্ঘকুন্তলা এবং কেশ 
বিন্যাসে বিশেষ বত্ুবতী। ইহারা পাহাড়ী জাতির ন্যায় বক্ষো- 
পরি বস্স পরিধান করে । কাছাডী জ্দ্রীলাক যেমন বলিষ্ঠ 
তেমনই শ্রমশীলা | নানা প্রকার কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও গুটা- 
পোকা হইতে সুত্র বাহির করিয়া আপনাদের পরিধেয় বস্স 
আপনারাই প্রস্তত করিয়! থাকে । ক্ীলোকের উপর পুকুষেব 
আধিপত্য বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় কম। 
ছেবতদন্বী_ 

পুরাকালে কাছাড়ীগণ নিন্বোক্ত দশটা দেবদেবী পুজা করিত £-- 


ব্য অধ্াযব। ১২৭ 


১। এলাও রাজ]। ৬। ডিসাং। 

২। নলি লপ্ডিছা। ৭1 ডিসাইম। 
৩। নকাওড । ৮। কসাইম। 
১৯1 ওআা। ৯। সামবিযাম। 
৫। মাংগারাং | ১০। লাবিগকং। 


এতন্মধো প্রথম চাবিটাই প্রধান বলিষা পবিগণিত হইত | 
দেবদেবীগণ ফাল্ন মাসে পূজিত হইতেন। কযেকটা নিদ্দিন্ট 
পরিবার হইতে পুবোহিত নিবুন্ত হইত । প্ুবোহিতগণ যন্তিজাত 
নামে পবিচিত ভইতেন। নিমোক্ত দেবদেবাগণ বঞ্মানে ও 
পজিত হন -- 

১। ডিলাগুভু- এলাও বাজাবত্ৰী। 

২। লম্তী রাজা রোগ শান্তিব জন্য | 

৩। ডাইন খা ও-- এ 

ও | ওষারাজা--সৌভাগ্যেব জন্য | 

৫1 মাগ্রাষ্ পন্তান ও ধনের জন্য। 


কেলস্মভুহ এও জুছনুল শ্রী লিল গা 


প্রাচীন কালে কাছাডী পুরুম ও স্ীলোকেব পৃথক সম্প্রাদাথ 
বা বিভাগ ছিল না। দিমাপূর অবস্থান কালেই তাহাদের মধ্যে 
১৬টি বিভিন্ন সম্প্রদারের স্থষ্টি তয় । পুরুষদিগেব শ্রেণী সেম্ফং 
এবং স্্ীলোকদিগের শ্রেণী ভুল নামে পরিচিত। সামাজিক 
শ্রেষ্ঠতানুসারে এই শ্রেণী বিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল কালক্রমে 


১৩৮ কাছাড়ের ইতিবত্ত । 


উপজাতির আগমনে এবং কাধ্য ভেদে সেম্ফং এবং জুলুর সংখ্যা 
বন্ধিত হইয়া বর্ধমানে ৪০ সেম্ফং ও ৪২টী জুলু হইয়াছে । 
পিতার সেম্ফং হইতে পুজের এবং মাতার জুলু হইতে কন্যার 
জুলু নিদ্ধারিত হইয়া! থাকে । পুক্র মাতৃ জলুর কন্যা, এবং 
কন্তা পিতৃ সেম্ফংএর পুরুষ, বিবাহ করিতে পারে না। 
হপাছেখাও্ড সেম্ফং এর একবাক্তি সাইডিমাগেডেবা জুলুর 
কন্যাকে পত্বীরূাপে গ্রহণ করিয় পুক্রকন্তা উত্পাদন করিলে, 
পুজ জপাছেখাও বংশের এবং কন্যা সাইডিমাগেডেবা বংশের 
নলিয়৷ পরিচিত হয়। উপরোক্ত পুজ সাইডিমাগেডেবা বংশের 
কোন স্ীলোককে বিবাহ করিতে পারে না। পুজ পিতৃবংশের 
সম্মান অথবা দুন্ণমের উত্তরাধিকারী, কিন্তু কন্যাব সম্মান বা 
বা ছুন্পাম্‌ পিতৃবংশের উপর নির্ভর করে না। কন্যা আপন 
পরিচয় প্রদান কালে মাতৃ জুলুর নাম উল্লেখ পূর্বক, মাতা, 
মাতামহী, গ্রামাতামহী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। 
বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার ও উত্সবের সময়ে, স্ীলোক- 
গণ আপন আপন জুলুর শ্রেষ্ঠতা অনুসারে আসন গ্রহণ করিয়' 
থাকে । পূর্ববকালে শ্রেষ্ঠ সেম্ফংদিগকে সম্মানের সহিত রাজ- 
সভায় আসন প্রদান করা হইত। 

সেমফং এবং জুলুর বন্তমান শ্রেণী বিভাগ রাজা কাশীচন্দ্রের 
সময়ে হইয়াছিল । কাশীচন্দ্র হাস্মসা বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই নিমিত্ত নিন্দোক্ধত তালিকায় হাস্মসা বংশ 
প্রথমেই দেখান হইয়ীছে এবং বড, হৃপাপারাইন প্রভৃতিকে 
অবনত করা হইয়াছে । 


নবম অধ্যায়। ৯২৯ 


০্লম্ন২ুৎ ন্নিলুশ্যু জ্টীক্স চভিনস্প। জ্বল সবগাজজ্ 


১। হপাছেখা ও... রে বাজবংশ 1 
২। ক্ৃপাপারাইন... -* হাফালাং বাস্যা, রাজবংশ । 
৩। রাজিয়ুং... 
&। বাদের ভাগিয়ী... ... টর্ মন্ত্রী। 
৫1 আরডাও 
৬1 মিথের 
গা. ডিছুও, রর চা লেখক। 
৮। হাঁগ জের... টি রঃ রাজদুত। 
৯। ঠাওছেন... ৫ ... রাজবংশ । 
১০। ফংলাও ডাওগাঁ... 
১১। ছিঙ্গ ইয়ং... ৮, টুর রাজবংশ । 
১২। ডাওলা গাজা ও 
১৩। ডাওজী। গুফু... রঃ কম্মকার ॥ 
১৪। হজাই 
১৫। খুমপ্রাই... রাজভাণ্ারী। 
১৬। জিগড়,ং 
১৭। বড়... ] রঃ ০ প্রথম রাজবংশ। 
১৮। আখের 
১৯। বাইগু 
২০। গাইনি 
২১। হাপিলা 


২২। ডিরয়। 


১৩৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


উপজাতির আগমনে এবং কাধ্য ভেদে সেম্ফং এবং জুলুর সংখ্যা 
নদ্ধিত হইয়া বর্তমানে ৪০ সেম্ফং ও ৪২টী জুলু হইয়াছে। 
পিতার সেম্ফং হইতে পুুজের এবং মাতার জুলু হইতে কন্যার 
জলু নিগ্ধারিত হইয়া থাকে । পুর মাতৃ জুলুর কন্যা, এবং 
কন্যা পিতৃ সেম্ফংএর পুরুষ, বিবাহ করিতে পারে না। 
জপাছেখাও সেম্ফং এর একব্যক্তি সাইডিমাগোডেবা জুলুর 
কন্যাকে পত্ভীরূপে গ্রহণ করিয়+ পুক্রকন্তা উত্পাদন করিলে, 
পুজ্র জপাছেখাও বংশের এবং কন্ঠা সাইডিমাগেডেবা বংশের 
নলিয়া পরিচিত হয়। উপরোক্ত পুজ্র সাইডিমাগেডেবা বংশের 
কোন স্্সীলোককে বিবাহ করিতে পারে না। পুজ পিতবংশের 
সম্মান অগবা দুন্ণামের উত্তরাধিকারী, কিন্তু কন্যার সম্মান বা 
বাঁ ছুন্পগাম.পিতবংশের উপর নির্ভর করে না। কন্যা আপন 
পরিচয় প্রদান কালে মাতৃ জুলুব নাম উল্লেখ পুর্নক, মাতা, 
মাতামভী, প্রমাতামহী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয় থাকে। 
বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্য।পার ৪ উত্সবের সমধে, স্্রীলোক- 
গণ আপন আপন জুলুর শ্রেষ্ঠতা অনুসারে আসন গ্রহণ করিয়! 
গাকে । পর্ববকালে শ্রেষ্ঠ সেম্ফংদিগকে সম্মানের সহিত রাজ- 
সভায় আসন প্রদান করা হইত। 

সেমফং এবং জুলুব বন্তমান শ্রেণী বিভাগ রাজ] কাশীচন্দ্রের 
সময়ে হইয়াছিল। কাশীচন্দ্র হাস্ম,সা বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এই নিমিস্ত নিন্নোক্ধুত তালিকায় হাস্মসা বংশ 
প্রথমেই দেখান হইয়াছে এবং বড, হৃপাপারাইন প্রভূতিকে 
অবনত করা হইয়াছে । 


নবম অধ্যায়। 


৯২৯ 


তন্ন ন্নিলুস্সু জ্ঞান ্িলিস্পা জ্ুক্ শান 


৯ 
| 
৩। 
&। 
৫ | 
৬। 
৭ | 
৮। 
৯৯ | 
১০। 
১১। 
১২ | 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
৯৮ । 
১৯ । 
২০ | 
২১। 
৮ 


হপাছেখাও... 
হৃপাপারাইন... 
রাজিয়ুং... 


বাদের ভাগিয়।... 


আরডাও 
মিথের 
ডিপু... 
হাগ জের... 
ঠাঁওছেন... 


লাগ ডাওগা. 


ছি ইয়ুং... 
ডাগওলা গাজা ও 
ডাওজী। শুধু... 
হজাই 
খুমপ্রাই... 
জিগড়ুং 
বড... 

আখের 

বাইগু 

গাইনি 
হাপিল। 
ডিরুয়। 


রাজবংশ । 


... হাফালাং বাস্যা, রাজবংশ । 


মন্ত্রী। 


লেখক। 
রাজদূত। 
রাজবংশ । 
বাজবংশ । 


কল্মকার । 


রাজভাম্টারী। 


প্রাণম রাজবংশ। 


১৩০ কাঁছাড়ের ইতিবৃত্ত 


২৩। ডাওড়ুং লাংট। 


২৪। খারি 

২৫। জহর 

২৬। হাছাম 

২৭। নাবেন 

২৮। উিকব্রাগেডে 

২৯। লাংঠা ডাওগা... ্ য় পাচক । 
৩০। গিরি 

৩১ । পর্বত... রর ৪ কম্মকার 
৩২। মাইবাং 

৩৩। জহরি... হা নাপিত 
৩৪। ছ্রং 

৩৫। গল 

৩৬ | ছাকমা... রর নী মালী 
৩৭। আরাম 

৩৮। জানু 

৩৯। লাফঠাই 


৪০। লাওবাংডি 


আুতনুন্নি লুস্ু-ক্কাচীডডী জুল লাঁন্ন | 

১। কুঞ্জ বন্মীণী সাইকুডি জুলুডি, ছাগাউডি। 
২। জান্বুবতী » বাঙ্গলাইমা গেডেবা ফাচাইডি । 
৩। ওমরা / ফাচাইডি গেডেবা। 


নবম অধ্যায় । ১৩১ 


&। ট্রবাংডি  বন্পাণী মাইরেঙ্গ ফাচাইডি কাচেবা। 


৫ | গুয়াইং ছাওডি, মাইরং গেডেবেছাম্‌, ডেছাগাও । 
৬। ঠাইলুডি »... ছাইডিমা গেডেবা, ছাগাও ছংফারাই 
৭1 ডেবলাইডি মাইরং গেডেবা, হামলাই গুমনডি। 


৮1 আন্ছবিকা,, রি 
৯। কৌশল্যা ১, 
১০ | কাশীমতী রর 


১১ যশোমতী 

১২। বন্তডি টা 
১৩। বিঝুণডি টা 
১৬ লক্মনীভি 
১৫ । বেমাডি রা 


১৬ । লুমাইডি 2, 
১৭ । দি” কাশীমতী ,, 


১৮। ফাইরংডি ্ 
১৯। বিষুঃপ্রিয়া ১ 
২০। ডাওমডি ন্‌ 


২১। স্ফাইডি রা 
২২। ডেছেইডি ্ 


২৩। নাইরংডি 
২৪ । কাশীডি রর 
২৫। রক্ষুণি রঃ 


২৬। মাইল 


ভাঙ্গলাইমা গেডেবা। 
মাইরেঙ গেডেবা । 
মিযুংবা। গেডেবা । 
মাইরং প্রাইছং। 
ছাইডিমা গেডেবা। 
ভাঙ্গলাইমী কাছেবা । 
মাভবেঙগ গেডেবা। 
মিধৃ” ডাওগা । 
মাইরেঙগ গেডেবা । 
ছাইডিমা ডাওগা। 
মাইরং ডাওগা জাইরূংডি। 
মাইরঙ্গ মাগেডেবা। 
মাইবঙ্গ গেডেবা। 
১. খাচেবা | 
»». মাগেডেবা। 
5 গেডেবা । 
ছাইডিমা | 
রণ ছাইডি । 
ভাঙগলাইমা। 


১৩২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


২৭। দুরবতী বন্মাণী 
২৮ । ডেছড়ি 
২৯। গঙ্গাডি রর 
৩০ । ডোহানি ্ 
৩১ | অপ্না রি 


৩২ । ওয়াই ছুনডি ১, 
৩৩ | মাইমনডি ১, 
৩৪ । জালুডি রী 
৩৫। ঠাংজাডি টি 
৩৬ । জালুডি ্ 
৩৭ । চন্দ্াবলী রী 
৩৮। জুলাইডি », 
৩ন* | সামডি 
৪০ । স্বীংডি 
১১। কাঞ্চনডি, 

৪২। যশোদা 


মেয়েরা মাতৃ গোত্র বা 
যে জুলু সেই জুলুতে বিবাহ করিতে পারে না । 


মাইরেং। 

মিযুং কাচেবা। 
মাইরং কাচেৰা । 
মাইরং। . 
ভাঙ্গলাইমা কাচেবা । 
মাইরং কাচেবা। 
ছাইডিমা কাচেবা । 
মাইরেঙ্গ কাচেবা। 
মাইরেঙগ মা । 
মাইরেঙক্গ কাচেবা । 
ডীয়ুংমা | 

ছাইডিমা কাচেবা। 
মাইরেঙ্গ ৷ 
মাইরেঙ্গ কাচেবা। 
কুন্বাসিং। 
বাইরেংছা । 


জুলুর নাম পায় । ছেলেরা মাতার 


এই জুলু ভিন্ন 


অন্য স্ত্রীলোক ক্রীতদাস বা দাসীর সন্তান । 


সেখ ফং ও জুলুর উৎপত্তি বিষয়ে 
কাছাড়ী জনশ্রুতি ।__(প্রবাদ) 


কলিষুগের প্রারস্ত হইতে দেবগণ মনুষ্যেব অদৃশ্য হইলেন ; 
মেঘ বর্ণ হইতেই বর্ধমান মনুষ্যের সি 2 -“কলিযোগাণি 
পারাং মুঠাই গুংঠাই রূকা বাগ পারাং মাদাই জাং মুনিষ জাং 
ন্ুলাইয়াকা ভিম্বানি বাছা ঘটোত্কস্ত বণিবাছা মেঘবর্ণ এবনি 
পাবাং মুনিষ জাজেন বাঁ।” 

বাজ সেতু সাহাষো ব্রঙ্গমপুজ উত্তীণ হইয়া কামরূপে 
বাজন্ব করবেন 2 

“ভাথানি কামরূপিলেশ্বব বাজাণি বুমু পর্ববধন বণি পারাং 
দাউবুকা জইয়াত্রি মরা গাউলাক বণি পাবাং রাজা রাইসি* 
কাতি বাইগ বুক 1” 

পূর্বকালে সেংফং ও জুলুব শ্রেণী বিভাগ ছিল না, সর্বব- 
প্রথমে দিমাপুরে টা সেফ” ও ৭টী জলু গঠিত হয় 2 
“অদেহে দিমাপুরস্থা গ্রাই পাইকা বাজাণি বুমু পর্ববধন 
নাশদাও আজ্ঞা! কুনাং সেংফং ফংলংচা বহাদে সেংফংনি ও 
জুলুগি জাজেন বা । আবভাও, মিথের, ডিপু, হাগজের ঠাউ- 
ছেন, ফংলাউসা, চেংয়ুং। জল-সাইকুডি বাঙগলাইম। 
গেডেবা পাচ্াইডি, গেডেবা মাইবেং, কাচেবা মাইরেং, 
গেডেবা সাইডিমা, গেডেবা সাগাউসং, মাইবেং হামলাই 
গুমণড়ি 1৮ 

হরিবাম রাজার সময়ে, রাজিয়ুং, বাদের ভাগিয়া, ডাওলা, 


১৩৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত | 


গাজাও, ডাওলা গুফু এবং হজাই এই ৫ সেংফং এবং ৫টা 
জুলু গঠিত হয় 2 

“পারাইংঅদে হাফালাং পারসাকে রাজা চংবা বনি বুমু 
হরিরাম রাজা বণি সাউহা সেংফং জিগ্সি ও ভুলু জিগ্নি জাবা 
অদে।?? 

বারবসব “বীবছোল” নীবব ছিল--বাজ্যে কোন বাজা 
ছিল না 2 

“দেহে কাবম্ণী কারাম্ডা মুটুষ্কা |” 

মযুরধবজ রাজার সমযে কুমপ্রাই, জিগড়ত, বাউ, আখেব, 
এই ৪টী সেংফং ও ৪টা জুলু গঠিত হয় 8 

“অদেহে গাউসেন সাকে রাজা সংকা বুমু মযৃবর্ধজ বাজ1।” 

মঘুরধ্বজ রাজা গৃহপ্রতি ৪ কড়ি বাজন্ গ্রহণ করিতেন 8- 
“অদেহে ময়ুবধবজ রাজাণি সাউহান্ুং প্রজাসিহা কাউদি গবং 
ত্রিনসংহ!লাকা বণিকারণ জাংরি গিছি গুপুন যারা ।” 

মকরধবজের মৃত্যুর পর তাত্ধবজ্জ রাজা হইলেন । জয়ন্তিয়া- 
বাজ তাহাকে বন্দী কবেন। আহমরাজ কর্তৃক মুক্ত হইয। 
হাযুংহাদাউনি নামক স্থান হইয় মাইবংএ পুনঃ আগমন 
করেন 2 

“অদেহে মযুরধবজ থিহি মকরধবজ রাজা সংকা। যো, 
খিহি তাত্ধবজ রাজা জিব] দয়াং বা ভাথানি হায়ুং হাদাউ বহালুং 
গাথাং বাজ! রুমলাং বাবকে আস্থম রাজ) রাহাউ বানি বাহিকা। 
অদেহে হায়ুংহাদাউনি পারাংমাইবাং মা পাইকা।” 

“বড়ঢোল.” “ছোটঢোল” পুনঃ নীরৰ হইলে পর হাস্ম, সা 


দশম অধ্যায়। ১৩৫ 


বংশ রাজ্য লাভ করে। তৎপর খাসপুরে আগমন । হাম্মুসা 
£সংফংএর রাজা কাশীচন্দ্রের (কৃষ্ণচন্দ্র ) সময় ৪০ সেংফং ও 
২০ জুলু গঠিত হয় 2 

“মদেহে কাবাম মা কারামছা মুটুঙ্কা বনি পাবাং হাস্ম,সাকে 
বাজা সংবা। হাম্মসাদে পুরুজু পুরুজালা সামাগ্নি হথাইছি 
বাগামাং যাকনি বাচা শ্রীহরিচন্দ রাজা বনি ইয়াউ হন্হা 
লক্ষাচন্দ্র রাজা বনি পবে কাশীচন্দ্র রাজা এব গাতাম্ব হাস্ম,ছা 
এব” হাস্তং সেংফং বিষাগ্রি জুলু পিষাগ্রি মাগ্রিজাবা । 

অহেছে মাইবাং মনিষিং ভানম্ম,সানুং খাসপুবহা পাইবা বনি 
শাছানি পূমু কুপ্চন্দ্র বাজ। ও গোবিন্দচন্দ্র রাজ! এবং সিনুং 
ন্িণ্ভাস্নহা ইয়াউ জেরতি রাজা জিবা ॥১, 


ম্পহ্ম ব্সল্্যাম্স। 


শিশির পিট 


রাজা কষ্চচআ । 


ব্ুঅওচেতহ্র (হ্াভিত্ত্র ৯৭০-১৮১৯৩ শষ্টীজ্ছ )-._ 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেবদ্ধিজে ভক্তি পরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান্‌ 

হিন্দু ছলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাহার যথেষ্ট বুযুৎপন্তি ছিল। 

পাগ্ডছিত্য পুর্ণ “রাস লীলামৃত” এবং প্রয়াগে রচিত“বসন্ভ বিহার” 


১৩৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত | 


নামক গ্রন্তদ্য় ভাহার চিন্তাশক্তি ও রচনা! কৌশলের পরিচয় 
দিতেছে। 
১৭৯০ মুঃ পুত্কের্ি ও ্টাচ্ভাড়ী আ্াজগশ্পেক্ মন্খের 
হিন্দু শ্রর্ম্েত অন্ভান্ল। 

অনেকে এইরপ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে ১৭৯০ খে 
রাজ? কৃষ্ণচন্দ্র হিন্দু ধশ্ম গ্রহণ করেন। এবং তৎ্পূর্বেব তিনি 
এবং তাহার পর্বববন্তী রাজগণের মধ্যে কেহই হিন্দুধন্মীবলম্্ী 
ছিলেন না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ ভাবিবার কোনও 
কারণ নাই । কাছাড়ী রাজগণ ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে 
ত্বীর্থ ভ্রমণ করিতেন এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
দূরদেশে তীর্থ ভ্রমণ কালে নানা জাতীয় লোক, রাজাদিগের 
সঙ্গা হইত । তন্মধ্যে যাহারা তীহাদের সঙ্গে কাছাড় আসিত 
রাক্তগণ তাহাদের জীবিকা ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতেন। ইহ? তীর্থ পর্যটনের অঙ্গীভত একটী ধন্ম কার্ধ্য বলিয় 
বিবেচিত হইত । রাজা বীরদর্প বিঝুতর উপাসক ছিলেন। দশা- 
বতার মূর্তি অস্কিত %* তাহার একটী শঙ্খ অগ্যাপি বিদ্যমীন রহি- 
যাছে। স্থরদর্প ও তীহাব মাতা নিয়ত ধশ্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও 
তদালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন । জনৈক সন্ন্যাসীর উপ- 
দেশানুসারে হিন্দুধন্মোক্ত বিধানে লক্ষনীচন্দ্রের রীতিমত শিবো- 
পাসনার ফলে কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দচন্ডদ্রের জন্ম হয়। লকন্মনীচন্দ্র 
নিয়ত ভক্তিপুর্ণ মনে কালীর উপাসনা করিতেন । 

ইহাদের বংশধরগণ যে ভিন্ন ধশ্মীবলম্ী ছিলেন, তাহা! কোন 

»* এই শঙ্খ ১৬৭১ খুঃ খোদিত হইয়াছিল। 


দশম অধ্যায়। ১৩৭ 


প্রকারেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। রাজারা হিন্দু 
ধন্নাবলন্বী হইলেও শ্রীহট্রাগত ব্রাঙ্মণগণ তাহাদের জল আচ- 
রণ করিতেন না। হিন্দু সমাজে জলাচরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষা 
সর্ববত্র প্রবল । এই আকাঙ্ক্ষার বশবন্তী হইয়! রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
হিরণ্যগর্ভ নামক প্রায়শ্চিন্তের মনুষ্ঠান করেন। 

বিক্রমপুরের বড় মজুমদার ততকালে হিন্দু সমাজের নেতা 
ছিলেন। জলআচরণ সম্বন্ধে ইভার মনোভাব অবগত হইবাৰ 
নিমিত্ত একদা কুষ্চক্্র আসনের উপর একপাত্র জল ও একখানা 
তরবারী রাখিয়া মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আসনস্মিত 
বস্ত্দ্ধয়ের মধো আপনি কোন্টী গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন? 
মজুমদার সগর্বেব তরবারী গ্রহণ করিয় বলিলেন মহারাজ-_ 

“একজন হইতে যদি জাতি রক্ষা পায়। 
প্রাণ দিয়! জ্ঞানবন্ত সে কার্যে দাড়ায় ॥৮ 

অতঃপর কিছুকাল পরধ্যন্ত রাজ] এই বিষয়ে নীরব রহিলেন। 
কিন্তু ভীমেব বংশধর হওয়া সন্তেও তাহার সংস্পষ্ট জল ব্রাঙ্গণ 
দিগের আচরণীয় নহে এই ভাবনায় তিনি মধ্যে মধো সাতিশব 
বিষণ্ণ হইতেন। একদিন সমাগত রাঙগাণ পণ্ডিতবর্গের নিকট 
প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন “আপনার আমাকে ভামসেনের বংধশো- 
স্তব বলিয়া গৌরবান্বিত করেন, অথচ আমার জল আচরণ করেন 
না, ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে না পারায় মনে বড় অশান্তি 
জন্মিয়াছে |” “মাতৃ দোষের উপশম হইলেই আপনি জলা- 
চরণীয় হইবেন, এই প্রবোধ বাকা দ্বারা সমাগত ব্রাজ্মণগণ 
রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন। 


১৩৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


তৎপর রাজা দ্বাদশ আদিত্যের পরামর্শে এবং পণ্ডিতমগ্ুলীর 
আনুমোদনে মাতৃদোষের উপশমার্থ হিরণ্যগর্ভনামক প্রায়- 
শ্চিন্ডের অনুষ্ঠান করেন। ব্যবস্থানুসারে সোণার পাতে 
মণ্ডিত পিস্তলের বৃহৎ একটী গাভী প্রস্তত হইল । রাজ ও 
তদীয় অমাত্যগণ এই গাভীর মধ্যে প্রবেশ ও বহিরাগমন করিয়া 
পুনগগ্তন্ম লাভ করিলেন। কগিত আছে কাছাড়ী জাতীষ 
বভুলোক এইরূপে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়। বম্মন উপাধি ধাবণ 
করে। প্রায়শ্চিন্ডের অবসানে ব্রাঙ্গণগণ তাহাদেব মধো এ 
সোণার পাত বণ্টন করিয়া লইলেন। অনন্তর ব্রাঙ্গণ ভোজন 
মারম্ত হইল। উধারবন্দের চিড়া গুড় এবং দধি তৎ্কালে 
প্রসিদ্ধ -ছিল। ব্রাঙ্গণবর্গ আসন গ্রহণ করিলে বাজ তাহা- 
দের পানীয় জল নিজ হস্তে পরিবেষণ করেন । কুষ্ণচন্দ্েব 
পুর্বিবন্তী বাজগণ নিষ্টাবান্‌ হিন্দু হইলেও হিন্দু সমাজে জলা- 
চবণীয় কিন্ব। সর্ববতোভাবে পিতৃধন্মীবলন্ী ছিলেন না । 
স্পীতৃরল আ্ঞাপান্ন_ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে আবোহণ 
করার পর কয়েক বৎসর মধ্যেই ছুইবার দুইজন মুসলমান 
“পীর” কাছাড়ে মুসলমান রাজস্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করে 
প্রথমে ফেরুঢুপি নামক একজন ফকীর বহু লোকজন সহ 
রাজ্যের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হয় । কাছাড়ী রাজা সৈম্তবলে 
বলীয়ান ছিলেন না। রাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া, উত্তর 
কাছাড়ে পলায়ন করেন। বহু হিন্দু প্রজা ধন্মলোপ ভয়ে 
শ্লীহটে ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কথিত আছে দুরবস্তী 
স্থানের মুসলমান প্রজাবৃন্দও ফকীরের উদ্দেশ্য সম্যক জানিতে 





দশম অধ্যায়। ১৩৯ 


না পারিয়। হিন্দুদের ন্যায় আবাস ভ্রমি পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করে। 

এই সময়ে অনেক মুসলমান এদেশে আইসে এবং বছুলোক 
মুসলমান ধন্র গ্রহণ করিতে বাধা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বুটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের শরণাগত হইলে কল্যাণ সিংহ নামক একজন সৈনিক 
পুরুষ সৈন্সহ ফকীরকে দমন করেবার জন্য শ্রীহট হইতে 
£প্ররিত হয়। ফকীরছকে বিতাড়িত কবার পর কল্যাণ সিংভ 
স্নষং কাছাড় দখল করিতে সক্কল্প করায় এঞাভটের কালেকঈটর- 
সাহেব বদরপুরের পুরাতন কাছাড়ী দর ঞ্চ সংস্কার করিয়া 
কল্যাণ মিংহকে পরাস্ত করেন । এই ঘটনা ১৭৯৯--১৮০০ খু 
সঞ্ৰটিত হয়। 

কুষ্চন্দ্র ফেরুছুপীর ভয়ে উত্তর কাছাড়ে পলাতক ভাবে 
আবস্থান কালে যে সকল গীত রচনা করিয়াছিলেন নিন্সে তাহার 
কয়েকটা উদ্ধৃত হইল । এই গীতাবলী হইতেই কৃষচন্দ্ের ধন্ম- 
নিষ্ঠার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যার । 


লাভ ক্রু্্ুচত্ঞ্র ৩৪ পোল্িল্দভ্তেক্রিল 
গীতাললভী। 
৪ 
নাম তোমাব রণচন্ত্ী মাও বণেব জান ছন্ছি | 
রাখিয়াছ ভেডন্দেধর মাও কব নানা সান্ধ ॥ 


বদরপুর ছুর্গের প্রস্তর লিপিতে “১৯*৭সাল* "কেপ্টেন” প্রভৃতি কযেকটা 
শব্দ পাঠ করা যাম। 


১৪০ 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


জন্মস্থান এড়ি আইলাম মাও তোমার নামটি শুনি। 
স্থান মান দিয়া রাজ্য তোমার নামের ধ্বনি ॥ 

মেড়া হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি গণি। 
আনন্দে মগন হইয়া দিমু নানা বলি ॥ 

চৌদিকে অবণা মধো মাও তোমার নামটি জাগে । 
কুষ্ণচন্দ মহারাজে তোমার চরণ মাগে ॥ 


(২) 
মাগো আর কতদিনে কমল পদ মাও দেখিমু নয়নে । 
মনের মবম ছুঃখে মাও ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি 
না দিলাম চরণে জবা মাও অগ্তলি ভরি ভরি । ধু॥ 
শিশুকালে মৈল। পিত। মাও রাজ্য নিল। পরে । 
আমরা ছুভাই লল্পমতি মাও ভাসাইলায় সায়রে ॥ 
কৃষ্ণ মাণিক চান্দ বলে মাও তারা হইলা রাজা । 
রঘুরামকে দেশে নেও মাও করিব তোমার পুজা ॥ 


(৩) 

মরে বলিয়া দেও মা কাতর সেবকেব কি হইবে উপাষ 
আমি ডাকি মাও মাও মাও মায়ে বাচ ভিন। 

মায়ের কি দোষ দিমু আপনার কুদিন ॥ 

মেডা হংস মহিষ বলি মাও তাহে নাহি দায়। 

তবে যদি কর দয়! ভজি-_রাঙ্গা পায় ॥ 

আমি তোমার ভুমি আমার মাও সর্বলোকে জানে । 
গলার পলিতা যেন ন। ছাড়ে ব্রাঙ্মণে ॥ 


দশম অধ্যায় । ১৪১ 


চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাও তোমার নামটা জাগে। 
কুষ্ণচচন্প মহারাজে তোমার চরণ মাগে॥ 

দ্বিতীয়বার আরও একজন পীর “ভুবন পাহাড়” হইতে 
অবতরণ করিয়া আলি ! আলি ' এই রণ শবে সমণ্ত দেশকে 
চমকিত করিয়া তোলেন। অনেক মুসলমান ভাহার সঙ্গে 
যোগদান করিয়া বিবিধ উপায়ে অত্যাচার করে। হিন্দুগণ 
পূর্ববব্ড এই বারেও জঙ্গলে ও শ্হট্ে পলায়ন করিয়৷ স্বধ্মন 
রক্ষা করে । ফকার হাইলাকান্দি হইয়। ত্রিপুরা চলিয়া যা ৪- 
যায় পুনঃ দেশে শান্তি ফিরিয়া আইসে। 
ন্িন্লাহা 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুর-রাজ মধুচন্ড্রেব কন্তা মভাদেবী 
ইন্দ্রুপ্রভার পাণিগ্রহণ কবেন। সেই সুত্রে উভয় রাজবংশে 
ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং এই ঘনিষ্ঠতাই কাছাড়ী রাজোর পতনের 
অন্যতম কারণ। 

কৃষ্ণচন্দ্রের ১২।১৩টি রাণীর মধ্যে তাভাব ঘত্যুাকালে এক 
রাণী গর্ভবতী ছিলেন । কুষ্চন্দের মৃভাযর পর তিনি গোবিন্দ- 
চক্রের ভয়ে উত্তর কাছাড়ে পলাইয়া যান। কালক্রমে এ 
রাণীর গর্ভে একটি পুক্র সন্তান জন্মে । নান। কারণে কাছাড়ের 
প্রধান ব্যক্তিধর্গ গোবিন্দচন্দের মৃত্যুর পর এই কুমারের প্রতি 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করান নাই । 
ক্রাভকা ক্রু্মওচতেদ্রিল তীবন্শীভ্রান 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপ, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ 
পর্যটন করেন। একবার তীর্থগমনকালে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত- 
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বর্গকে সঙ্গে না লইয়। রঘুনাথ ভাগ্ারী নামক এক ব্যক্তিকে 
সঙ্গে নিয়াছিলেন। রঘুনাথ রসিক পুরুষ ছিলেন এবং বহুবিধ 
উপায়ে রাজার মনোরঞগ্রন সাধনার্থ সর্বদাই ব্যস্ত খাকিতেন । 
কিন্বদন্তী আছে রঘুনাথ সংস্কৃত পছ্ রচনা কবিতে পারিতেন 
এবং সংস্কত দান পত্রাদি অধিকাংশই তিনি রচনা করিতেন। 
কোনও পর্ববোপলক্ষে নানাদেশীয় নৃপতিবর্গ সমবেত হইলে, 
একটা মহাসভার অধিবেশন হয়। বঘুনাথ সহ রাজা কুষ্ণচন্দ্রও 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। পুর্বেবাক্ত রাজসভায় সমবেত প্রত্যেক 
রাজার পরিচয় ও রাজ্য-বিস্তৃতি জিজ্ঞাসিত হইলে রাজন্যা- 
বুন্দের সমক্ষে অপরিণামদশী রঘুনাথ সগর্বেন বলিয়া উঠিলেন 
যে, কাছাড়-রাজ একজন প্রতাপশালী নপতি ; তাহার ন্যা 
অতুল সম্পন্তিশীলী নৃপতি ক.চিৎ দুষ্ট হয়। শাহাব সভাসদ্বর্গ 
সকলেই অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন ; এমন কি, তাহার একজন 
সামান্য পগ্িতেব সঙ্গেও সমবেত নৃপতিবর্গের প্রগাট-বিষ্কা- 
বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিতগণ জয়ী হইতে পারিবেন না। তিনি 
ভারতের পুর্ববাংশে বিস্তৃত হেড়ন্ব রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ; 
এবং চন্দ্রবংশোন্তব ভীম ও হিডিম্বা হইতে উদ্ভৃত। এবন্ৰিধ 
গবিবিত বচনে নুপতিবৃন্দ বিরক্ত হইয়া সপ্তাহ মধ্যে ভাগ্া- 
বীর বাক্য সপ্রমাণ করিতে কাছাড়রাজকে আদেশ করিলেন। 
কাছাড়রাজ নিজকে বিপন্ন বোধ করিয়া ভাণগারীকে ভণ্সনা 
করিয়া বলিলেন, “তোমাকে সঙ্গে আনিয়াই আমাকে অযথা 
অপমানিত হইতে হইল ।” রঘুনাথ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন 
বিষম বিপদ । ক্ষণকাল চিস্তার পর বলিলেন মহারাজ-_“তাবদ্‌ 
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ভয়স্ত ভেতব্যং যাঁবদৃভয়মনাগতম্‌।” আমি ভীমের অঙ্গুরীয 
এবং একটী শ্লোক রাজসভায় উপস্থিত করিব দেখি, কি হয়। 
এই সিদ্ধান্ত করিয়া যখাসময়ে নিন্গলিখিত শ্রোক সহ অঙ্গরীয়টা 
বাজন্যবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন-- 
“পঞ্চ পাদঃ কথং সিংহো অ্রন্দিঃস্াৎ্থ কেন ভাস্কর” । 
নূপতিঃ কেনতুলোো হসৌ দীয়তামেকমুত্তবন ॥ 

সমাগত পঞ্চিতগণ এই শ্লোকের উত্তরদানে আরুতকাযা 
হইলেন, এবং পতি বর্গও, আঙ্গুরীয়-মূলা নিদ্ধারণ করা দুবে 
থাকৃক উহা কোন ধাতু দ্বারা গঠিত, তাহাই স্থির করিতে 
পাবিলেন না। তৎপব রাজন্যবর্গ ভগ্রঙদয়ে ভাণ্ডারীকে 
শ্লোকটীব বাাখ্। করিতে আদেশ করিলেন। 

বঘুনাথ তখন “ঘষে আক্দ্া” বলিয়া শ্লোকটাব ব্যাখা করিতে 
আরম্ভ কবিলেন ০- 

এই শ্লোকে তিনটা প্রশ্ন কব হইযাছে এবং তাহার উত্তর 
একটা মাত্র শব্দে প্রদান করিতে হইবে। 

প্রথম প্রশ্র-সিংহের পাঁচ পা হইতে পাবে কি? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন-কি কৌশলে ত্রন্বি শব্দে ভাস্বর বোধক হইতে 
পারে? 

তৃতীয় প্রশ্ন-এই রাজার তুলনা কাহাব সঙ্গে দেওয়। 
যাইতে পারে? 

১ম_-“সিংহো মঘা পূর্ববকন্ন্তযততরা -পাদ একক 2৮। 
মঘ' নক্ষত্র এবং পূর্ববফল্তুনী ও উত্তর-ফল্কনীর একপাদ, এই 
নয় পাদ নক্ষত্রে সিংহ রাশি হয়। মঘা নক্ষত্রের ৪ পাদ বঙ্ভন 
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করিলে, সিংহ রাশির ৫ পাদই থাকে; স্থতরাং “মঘোন ১৮ 
এই পদ দ্বার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হয়। 

২য়-“মঘোন$” এই; পদে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হইবে। 
এই বাকা হইতে ম এবং ঘবাদ দিলে রবি শবকই থাকে, এবং 
তাহা ভাস্করার্থ বোধক। 

৩য়_-মঘোন শবে তৃতীয় প্রশ্নেরও উত্তর হইতে পারে। 
মঘবন শব্দে ইন্দ্রকে বুঝায়। রাজা মহেন্দ্রকল্প । ১ম এবং 
২য় প্রশ্পোন্তরে “মঘোন 2৮ এই পদটা প্রথমান্ত : ৩য় প্রশ্নোভবে 
উক্ত পদটা ষষ্ঠ্যন্ত। শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যায় সভাস্থ সক- 
লেই রঘুনাথের ভুয়োভূয়ঃ প্রশংসা কবিলেন । রঘুনাথ এই 
প্রকারে পুরস্কৃত হইয়। তীর্থক্ষেত্রে নিজ প্রভুর সম্মান রক্ষা 
করিলেন | 

ঝণ ও অন্যান্য উপায়ে ৮০১০০০ আাশী হাজার টাকা সংগ্রহ 
করিয়। কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন । প্রত্যাবন্তন কালে 
কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্য করেন যে, শ্রহট প্রভৃতি স্থানে চৌধুরী মজুমদার 
প্রভৃতি উপাধি ভূষিত লোক প্রত্যেক পরগণায় বাস করেতেছে। 
তিনি নিজ রাজ্যস্থ বিশিষ্ট লোকদিগকে এরূপ উপাধি প্রদান 
করিতে সংস্কল্ল করিলেন । খণ-পরিশোধ চিন্তায় বিব্রত হইয়। 
রাজা তগপরিশোধের এক অভিনব উপায় স্থির করিলেন। 
অর্থ গ্রহণ পুর্ববক উপযুক্ত হিন্দু এবং মুসলমান প্রজাদিগকে 
নূতন নূতন উপাধি প্রদীন করিলে রাজকোষ যথেষ্ট ধনপরি- 
পুর্ণ হইবে ভাবিষ়ী, প্রজান্দিগকে কয়েকবার আহ্বানও করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু ১৮১৩ খুঃ উপাধিদানের পূর্বেবই রাজা পর- 
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লোক গমন করেন। ইহার পুর্বেব সময় স্ধম কাছাড়ে 
উপাধি দান হইত বটে, কিন্থু কেহই উপাধিদান ব্যাপার এমন 
লাভজনক করিতে পারেন নাই। একখানা দান পত্রে 
পঘেক জন হিন্দু ও মুসলমানে নামোলেখ আছে । দান 
পর খানিব সন, তারিখ এবং বার নিন্ললিখিত শ্লোক দাবা 
নরূপিত ভইয়াছে - 

“ভ্পেন্দু মুনান্দু শাকে মিথুন ভুক্তে বঝৌ। 

এতেচ লিখান্ঠে - ০, ইন্দু বাসবেশ ইতি ॥ 

অর্থাৎ ১৭০৩ শকাব্দ ১১৩ আষাড সোমবার উপাধি- 

পদান কবা হন । 


চিজ 

কুগ্চন্দ্রেব সময় রণচণ্তী, শ্যামা, কাচাকান্তি, মদন মোহন, 
(ঘারচণ্ডী, শিব, লল্না-নারাযণাদি দ্বাদশ চক্র প্রভৃতি দেব 
দেবী অতি সমারোহে পুজিত হইাতেন। হিন্দুধন্মে কুষ্ণচন্দ্রের 
চলা ভক্তি ছিল। তিনি নানা স্থানে দেবাদি প্রতিষ্ঠা, 
পূজকনিয়োগ এবং দেবোন্তব ও ব্রন্গোন্তব ভূম্যাদি দানে 
গাধ্যধশ্মের এক নবযুগ কাছাড়ে আনযন করিয়াছিলেন । 
দেবপ্রধানস্থান উধারবন্দে কাচাকান্তি দেবা, থালীগ্রামে, 
ণ্যামাঠাকুরাণী, এবং জয়পুরে শিব পুজার বিশেষ ব্যবস্থা 
করেন। প্রথমতঃ তিনি শাক্তধন্মীবলম্থী ছিলেন কিন্তু 
উন্দ্র প্রভাকে বিবাহ করার পব হইতে বৈষ্ঞৰ ধশ্মে আকৃষ্ট 
হন। 


১৪৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত | 
পশলা হিজরী 


রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থপধ্যটন কালে শাতলক্ষা নদীৰব তীখ 
হইতে কয়েকটী লৌক আনিযা নিজ বাজ্ো স্থাপিত করেন । 
বাজ! ইহাদিগকে শীতল” বলিষা ভাকিতেন। এহ শীত্লা 
শক হহতে সাধাবণ লোকের মধ্যে প্রচালশ, অপভ্রংশ হাদলা। 
শব্দ উৎপন্ন হইযাছে। উহাদেব মধ্যে কেহ কেহ দেবদেবীব 
সেবায়ত ( দেউরী ) এবং পরিচযাঁব জন্য নিযুক্ত হইযাছিল। 
এই সময়ে কামরূপ হইতে কলিতা এবং কাবী জাতীব জল 
আচরণীয় কতক লোকও কাছাড়ে স্থাপিত হইযাছিল। 
তত্কালে দেবাদি পুজাব আয়োজন ও জল মসলা সংগ্রহ কবি- 
বার জন্য জলাচরণীয় লোকের অভাব ছিল । ব্রাক্ষণ ও সস্্রান্ত 
কায়স্থবর্গ রাজার সহিত দেখা কবিতে আপিলে পবিচষ]াৰ 
নিমিন্ত রাজী উপরোক্ত লোকদিগকে বাধষিক বৃত্তি দিষা রাজ- 
ধানীব চতুপ্পার্ে স্থাপিত কবেন। শীত লাগণ বড়ই শৌচ ও 
আচমনশীল ছিল। কাছাড়ীগণ তাহাদের গুহে আগমন করিলে 
উপবেশনার্থ যে আসন প্রদান কবিত তাহা পবে ধৌত করিষ। 
এবং সেই স্থানে গোময় ছডাইয় তাহারা স্থান শুদ্ধ কবিত। 
একদ1 এইরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া জনৈক কাছাড়ী রাজকন্ধ- 
চারী রাজদ্বারে অভিযোগ করেন । রাজাদেশে শীতলাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ কাছাড়ীদিগের প্রস্তৃত অন্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হয়। রাজভয়ে কাছাড়ের ব্রাঙ্গণবর্গ ইহাদেব প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
অস্বীকৃত হইলে ইহার! নিজ দেশে গমন পুর্ববক প্রায়শ্চিত্ত 
করে। যাহা হটক উক্ত অপবাদের ফলে ইহাদিগের সম্মানের 


দশম অধ্যাব। ১৪৭ 


কর্চিত লাঘব ঘ্টিধাচে। লোৌকপবম্পবাষ ইহাও তাবগত হওষা 
বায যে আসাম হইতে আগত কলিতা € বাদীদিগেব সহিত 
ইহ)দিগেব সংমিশ্রণ ঘটিথাডল। 
এহ নিমিভ কেভ কেশ ইহাদিগাকে আসামিব কোনশ জাতি 
৩হতে উত্পঙ্গ শন করেন । এহ অতাল সথক লোকদিগেখ 
ভাবা বাঙগপা এবং বাতিনাতিও বাঙ্গালা »ক্ককপ। এমত অবস্থা 
তাভাবা বাঙ্গালী নহে একপ সিঙ্গান্প কবা যুক্তিসঙ্গত নতে। 
তাভীতের বধাশেব নাম যথা 
বড দলই গোগ্গা 
পড়কাতিব ? 
পাঞ্জকারতিল 
মজমদাপ 
(দেঁউণ। ্ঃ 
সবলন্দব 
বড ভূহ্যা। 


কাবা কযা » 
্ 55711 


েইশপ্শিল লঙ্ছাঁ 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেব সমধে কাছ্ছাডেব ভুমি আতাণ্ত উর্বববা 
ছল। প্রতি কেদাবে ২০/ মণ হইতে ২৫/ মণ পর্যন্ত ধাস্ত 
উৎপন্ন হইত । দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে, লোকে জানিত না। 
প্রাচুর্য বশতঃ ধান্য, তগুল, ছুগ্ধ প্রভৃতি দ্রবোব ক্রব বিক্রয 
প্রথ। প্রচলিত ছিল না৷ বলিলেও অত্যক্তি হয না । কখিত 
আছে যে একপ দ্রব্য বিক্রঘ করিলে জন সমানে নিন্দনীঘ ও 


রখ 


1 


[ 


১৪৮ কাছাডেব ইতিবৃত্ত । 


ল।জ্জত হইস্কে হইত। ইহাও কগিত আছে বে মগদিগেব 
আক্রমণের সমযে এই জিলাব নিম্মশ্রেণীর লোকগণ সৈশ্য 
শিবিবে যুদ্ধেব বসদেব জন্য এই সকল দ্রনা বিক্রয কবিতে 
শিক্ষালাঁভ করবে । এউ ভাবে এই সকল দ্রব্যেব ক্রঘবিক্রষ প্রগা 
এতদ্দেশে প্রচলিত ভব । তগ্ুকাঁলে বর্ধমান কালের শ্যাষ হাট, 
বাজাব, বাস্তা, ঘাট প্রভৃতি কিছুই ছিল নাঁ। প্রচুব শস্ত উদ্পন্ন 
হইলেও জন সাধাবণেব নার্ণিক অবস্থা সচ্ছল ।ছল না। 
টাক? পযসা এক প্রকার ছুলভ বস্থ ছিল। একটী টাকা 
সংগুহীত হইলে তাহা তুলা দাবা গারৃত কবিঘা শ্রত্পাত্রেব 
ম[ধা বাখিঘা দিত এবং সময সময বজতুখণ্চ দর্শনে ক্ুতার্থ মনে 
কবিত। 

তগ্কালে মভুবেব বেতন দৈনিক এক আানাব আর্ধক 
ছিল না। এই সামান্য উপাভজ্ভনে ন্বস্হন্দে তাহাদের বাযেব 
সন্কুলন হইত । ইউংবেজ বাজত্ব হইতেই দ্রবাজাতেব নুলা বৃদ্ছি 
ও জন সাধাবণেব গুভে অর্েব সমাগম হইতে থাকে । 

১৮৩১৯--৪০ খুষ্টাবে কাছাড জিলাব মোট আমদানী 
প্রবোব মুল্য ৩৬০৮০০২ ৪ বপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ১৯,৮৫০২ 
হইয়াছিল । ৩ৎপুর্েব কাছাডা বাজন্বে আমদানী ও বপ্তানী 
উ্রব্যের পবিমাণ আবও অনেক কম ছিল। 

নিন্সে ১৮৫৩ খুষ্টাব্দের কষেকটা আমদানী ও বপ্তানী 
দ্রব্যের মুল্যের যে তালিক1 প্রদত্ত হইল, তাহাৰ তুলনায় 
কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে এ সকল দ্রব্যের মূল্য আরও কত অল্প ছিল, 
তাহা সহজেই অনুমিত হইবে । 


দশম অধ্যায়। ১৪৯ 


রপ্তানী দ্রব্য 8 আমদানী দ্রেব্য 2 
ধান্য_৮১০ প্রতি মণ। ঘ্বত ১৬২ প্রতি মণ 
চাউল-_/০ এ । তৈল ১০২ এ 
ছন--%০ প্রতি সহজ গল্প । লবণ ৪২ এ 
বাশ-_.॥০ প্রতি সহক্র। গাজা ৫০২ শী 
গাভী--৬২ গ্রতোকটা । আফিং ১২২ এ 
হস্তী--৩০০২ এী। লৌহ ১০২ এ 


ভডন্মিল্র লপ্ক্োলস্ত- 


কাছাড়ী রাজন্ধে প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথক 
পক. রূপে বন্দোবস্ত হইত না। 

সম্মিলিত একদল লোক এক যোগে বাজাব নিকট হইতে 
ভুমি বন্দোবস্ত করিয়া লইত | এইরূপ প্রত্যেক বন্দোবস্ত 'াভট 
নামে অভিহিত হইত । প্রত্যেক রাজ বিভিন্ন '€খনেল' বিভক্ত 
ছিল। খেলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের কষিত ভূমির রাজ- 
ন্দের জন্য এবং প্রয়েজন উপস্িত হইলে সেই খেলের সমুদয 
রাজন্দ্ের জন্য দায়ী হইতে হইত এক রাজেব মধ্যে যতগুলি 
খেল থাকিত, তাহাদের প্রত্যেকে এ রাজের তন্তর্গত অন্যান্য 
খেলেব রাজস্বের জন্যও দায়ী হইতে হইত । ইংরেজ অধিকা- 
রের পর হইতে প্রজার সহিত পৃথক বন্দোবস্তের প্রথ। 
প্রবর্তিত হইয়াছে । 


স্শাঙলন্ন এরঞ্পীলী- 
মাইবং পরিত্যাগের পর কাছাড়ী রাজগণের রাজ্য শাসন" 


১৫০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


প্রণালী অনেকটা প্রজাতন্ত্রশাসনপ্রশালীর মনুরূপ ছিল। 
মাইবং হইতে খাসপুরে রাজধানী পরিবর্তন কালে অধিকাংশ 
কাছাড়ীই উত্তর কাছাড়ে রহিয়। যায়। কাছাড়বাসী বাঙ্গালী 
প্রজাগণের উপর এই নিমিত্ত কাছাড়ী রাজগণ বহু বিষয়ে নির্ভর 
করিতে বাধ্য হইতেন । বাঙ্গালী প্রজাগণ তাহাদের সংখ্যা ও 
প্রতিপস্তি বৃদ্ধির সহিত যে নান] বিষয়ে স্থবিধা লাভ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল তদ্বিবয়ে সন্দেহের কারণ নাই। 

রাজ্য সম্বন্ধে কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলেই 
রাজসভা আহৃত হইত। এই সভায় প্রত্যেক পরগণা হইতে 
অন্ততঃ একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতেন। প্রতি 
পরগণার প্রতিনিধিগণ বসরের প্রারস্তেই নিযুক্ত হইতেন। 
তাহাদিগকে এক বৎসর কাল রাজধানীতেই অবস্থান করিতে 
হইত। রাজধানীতে এরূপ অবস্থান, “উলে থাকা” বা 
“উলকাট1” বলিয়া কথিত হইত । রাজ সভায় উত্থাপিত বিষয়, 
প্রতিনিধিগণের মতামতের উপর অনেকটা নির্ভর করিলেও 
রজার আদেশেই মীমাংসিত হইত। 


ক্রাভ্ক্য ল্লিজ্ঞাগ- 


সমগ্র রাজ্য কয়েকটা বিভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগ 
গুলি ভৌগলিক নিয়মে পর পর বিভক্ত ছিল না। প্রতি 
পরগণায় এবং গ্রামে এই সকল বিভাগ দেখিতে পাওয়া 
যাইত। 


দশম অধ্যায। ১৫১৯ 


সাধাবণতঃ বিভাগগুলি বাজ, রাণী প্রভৃতিব নামে উত্সর্গী- 
কুভ হইত । 


৭ 

বিভাগের নাম বাহার নামে উৎসর্গীকৃত 
খেলমা-_ মহাবাজ 
মহাদেবী- বাণী 
ভিচিংচ1-- দেবতা 
ডেকাজুবাই-- যুববাজ 
সাংজুবাই-_ বাজকন্চা 
পাত্রযালা__ পাত্রমিত্র 
রঙ্গ ভব ব্রাহ্মণ 
শিবোভব_- শিব 

ইত্যাদি । 
হব ভুল 


বাজন্ব সংগ্রহেব ২২টি উপাষ ছিল । তন্মধ্যে কযেকটার 
ডল্লেখ কবা হইল । যথা-- 

১। বনকব-_বাজ্য হইতে অন্যত্র বপ্তানীকালে গ্রহণ 
কবা হইত । 

২। জলকব-__ 

৩। গে।, মহিষ ব্যবসায়েব কব-_ 

»। লবণেব খনি--তিলাইন পাহাঁডে, কষেকটী লবণের 
খনি বা! “খুলী” হইতে লবণাক্ত জল ইচ্ষুরসের হ্যায় জ্বাল দিয়া 


১৫২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত। 


লবণ প্রস্তুত করা হইত। সমর সময় এই জল রন্ধনেও 
ব্যবহৃত হইত এবং কলসীপুর্ণ লবণাক্ত জল বিক্রয় হইত। 
বন্য জন্তুর উপদ্রবে জল প্রায়ই অপরিষ্কৃত হইয়া পড়িত। 
এই অপরিষ্কত ও ছুষ্প্রাপ্য লবণের পরিবর্কে বিলাতি লবণ 
ব্যবহারে জনসাধারণ অভ্যস্ত হইলে পর এই সকল খুলী বন্ধ 
করা হয়। 

৫। ভূমির রাজন্ব প্রতি “কুলবার” বা “হালে” ১২ 
কাহন কড়ি রাজস্ব স্বরূপ প্রদান করিতে হইত । প্রতি টাকাব 
৫ হইতে ৭ কাহন পর্যন্ত কড়ি পাওয়া যাইত । 

একটা গরু দিয়া যে পরিমাণ ভূমি চাষ হয় তাহ! হাল 
বা কুলবা নামে নিদ্দি হইত। এক হাল ভূমি ১৭ বিঘা 
অথবা ৪৮২ একরের সমান। সাধারণ গুহস্থের বাড়ী ১ 
কেদার ও ক্ষেত্র ১০২ কেদার ভূমিতে অবস্থিত। 


বক্ীন্ন- 

রাজস্ব ব্যতীত পুজা ও উত্সব উপলক্ষে গ্রজাবর্গ রাজ- 
বাটাতে নানাবিধ দ্রব্য সরবরাহ করিতে আদিষ্ট হইত। 
বিনামূল্যে এই প্রকার দ্রব্যজাত সরবরাহ করাকে “বন্ধন 
দেওয়া” বলে । রাজা হয়ত কোনও উলের প্রতিনিধিকে 
তাহার রাজ হইতে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল, ছুপ্ধ, পীঠা 
ইাস, চড়ইপাখী কোনও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আনয়ন 
করিতে আদেশ দ্িলেন। সেই উলের প্রতিনিধি আবার 
রাজের প্রধান লোকদিগের নিকট পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া 


দশম অধ্যায় । ১৫৩ 


আদেশ পাঠাইতেন। সেই প্রধানগণ আবাব নিজের লাভেৰ 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতি খেলে আদেশ পাঠাইতেন | বন্ধান দিতে 
অসমর্থ প্রজাদিগকে নির্দয় ভাবে প্রহাব কবা হইত। উৎ- 
পীড়ন অসহ্য হইলে সময সময় তাহাবা বনে জঙ্গলে আশ্র্ 
নিয় নিষ্কৃতি লাভ কবিত। 


চিজদ্রত্লাহন্সেভ্ ুটিলিতা1- 


কাছ্াড়ী জাতীয় কবি চন্দ্রমৌহন বশ্ণ, কৃৰ্চন্দের রাজন 
কালে নানাবিধ কবিতা বচনা কবেন। কাছাড়েব পুর্বববস্া 
কবিগনের রচনা হইতে কিঞ্চিৎ হীন হইলেও চক্দজীমোহনেব 
কবিতা উল্লেখষোগ্য । কাছাড়ী দিগেব মাতৃভাষা কাছাডী। 
ইভা বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষা । এরূপ অবস্থার 


বাঙ্গালা ভাষা আয়ন্ত করিয়া! বাঙ্গালা পদ্য রচনা কবা সহ 
নভে । 

পছ্া মিল করিতে গিয়া “তুমি ও কাহিনী” “রাজা ও মহী- 
তেজা., “সভায় ও কাজ নাই, প্রভৃতি অশুদ্ধ মিল কবা 
হইয়াছে বটে কিন্তু তাঙকীলিক অনেক কবিব রচনা এপ 
পদ মিলন দেখিতে পাওয। যায় । “তোমাৰ স্থানে ্রিমাবঃ 
“লোক' স্থানে লুক" “যুগ স্থানে “যৌগ? “তাহাব স্থানে 
তান" প্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে এতদ্দেশীয় কৰি বলিয়া বেশ 
চিনিক্েে পার যায় । প্রাচীন রীতিনীতি, আচারব্যবহার 
গ্রভৃতি জানিতে হইলে প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ আলোচনা 


১৫৪ কাাড়ের ইতিবৃত্ত । 


করা আবশ্বক। উদ্ধত কবিতীয় নরবলির আভাস পাওয় 
যাইতেছে । 


উ্মী যুক্ত চত্দ্র মোহন লন্সনল জিত কুলিতাজ 


ন্বিক্সদহিশ্ণ 2 


“হেড়ন্ব রাজার কথা জিজ্ঞাসিল। তুমি । 
মন দিয়া শুন কহি পুর্ব কাহিনী ॥ 
কুষ্ণ চন্দ্র নামে রাজা হৈড়ম্ব ঈশ্বর । 
তার ভ্রাত। গোবিন্দ চন্দ্র এক সহোদর ॥ 
কৃষ্ণ চন্দ্র সম নাহি রাজা পুন্যবান্‌। 
সত্যবাদী জিতেন্ড্রিয় ধন্মে মতিমান্‌ ॥ 

না করে প্রজার পীড়া পরহিতকাবী। 
গো ব্রাহ্মণ পালনকারী দাতা সদাচারী ॥ 
বিক্রমে বিশাল রাজ মহাতেজবান। 
বলে মহাবলী হন্‌ ভীমের সমান ॥ 

চন্দ্র বংশী হন্‌ রাজা ভীম বংশ জাত। 
যুদ্ধে মহা যোদ্ধা রাজ! জগতে বিখ্যাত ॥ 
রামচন্দ্র পুত্র যেই কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। 
পিতামহ €১) স্থর দর্প বিদিত সবায় ॥ 
বৃদ্ধ প্রপিতা ভান তাত্রধবজ রাজ] । 
মদন জিনিয়া! রূপে বলে মহাতেজা ॥ 





টা 


(১) কবির প্রদত্ত বংশাবলীর সহিত এতিহাসিক সত্যের এঁক্য নাই। 





চাপা পারা পল পাপা 





শা 


দশম অধ্যার। ১৫৫ 


বুদ্ধ প্রপিতামহী চন্দ্রপ্রভা রাণী। 

তাহার রূপের কথা অকথ্য কাহিনী ॥ 
রাজার মরণে রাণী পুত্রে করি রাজা। 
পুত্র সম পালিলেন রাজ্যে বত প্রজা ॥ 
চন্দ্রিমা জিনিয়। রূপে জাতিতে পদ্দিনী । 
লন্মনী সরস্বতী সমা জগত মোহিনী ॥ 
নারদী পুরাণ যেই ভাষা করাইলা। 
বিরচিতে ৰাচস্পতি ভট্টে আন্ভা দিলা ॥ 
বিরচিয়! ধন্দমকথা নারদী পুরাণ। 
পুবস্কার (২) পাইল ভটু হইল ধনবান ॥ 
নাচস্পতির রাজ সম্মান দেখি রাজগুরু | 
শন্তরে হইল ক্ষ কমোবক্ষ (2) গুরু ॥ 
পৃচস্পত্তির জন্য আমি হইলাম অপমান । 
শামা হইতে হইল ইহার অধিক সম্মান ॥ 
বাচস্পতি থাকে যদি রাজার সভায়। 
তবে আমি জিয়ন্তে থাকিয়? কাজ নাই ॥ 
রাজগুরু ধামাদির বাকা শুনিয়া রাজন। 
বাচস্পতি ভটে দূর করি দিল ততক্ষণ ॥ 

(২) কাথত আছে গ্রস্থ সমাপ্তি হইলে বাচস্পতি দক্ষিণা স্বর্ণপ একটি হস্তী 
প্রান? করেন। হস্তী আরোহণে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, তাহার কান্তি ব্যাপ্ত 
হইবে। প্রত্যেক ব্রাঙ্গণের এরূপ প্রার্থনা পূরণ করিতে হইলে হস্তিশালা শূন্য 
ভহয়া যাইবে, ধামাদিগুরু এই সুত্রে আপত্তি উত্থাপন করিয়া হস্তীর মুল্য স্বরূপ 


১০০২ একশত টাকা দান করিতে রাজাকে পরামর্শ দেন। বাচস্পতি ইহাতে 
বিরক্র হইয়া রিক্ত হস্তে নিজ দেশ ইটায় চলিয়া বান । 


১৫৬ 


কাছাড়ের ইতিহাস । 


ক্রোধ করি বাচস্পতি ব্রঙ্গসাপ দিল । 

সেই সাপে রাজগুরুর বংশ নাশ হইল ॥ 
সঃ সঃ সঃ 

এথায় (৩) হেড়ম্ব দেশে স্বরদর্প রাজা । 

আশ্মিনে এপ্রতিমা গড়ি করে হূর্গাপুজা ॥ 

সেই কালে রণচণ্তী পুজে নৃপবর । 

মেষ মহিষ বলি দেয় নিরম্তর ॥ 

পূর্ববপর কৌলিক রাজ্য ব্যবহার আছে । 

আষ্টমীতে নরবলি দেয় দেবী কাছে ॥ 

এই হেতু রাখে লোক নিযুক্ত করিয়া । 

সামান্য প্রজাকে আনে তাহারো ধরিরা ॥ 

সেই সে সময় আসি হইল উপস্থিত । 

নরধৃত (৪) লোৌক সব বাহিরয় হ্বরিত ॥ 

নরতল্লসিয়া তারা বহুদূর যায়। 

নরধুত করিবারে ছিদ্র নাহি পায় ॥ 

পূজার সময় আর অল্প দিন আছে। 

নর বলি না পাইলে রাজা কাটে পাছে ॥ 

এই ভয়ে ধৃতকগণ চিন্তিত অন্তরে । 

হেন কালে ব্রাহ্গণকে দেখিলেক দুরে ॥ 

সবে যাইয়া বেড়িয়া ধরিল ব্রাঙ্দণেরে । 

মুখে বন্জর আচ্ছাদিয় বান্ধিলেক পরে ॥ 


(৩) উত্তর কাছাড়ে, কাছাড়ী রাজধানী মাইবং। 
(8) সাধারণ লোকে ইহাদিগকে “খুচি ধরা” বলিত। 


দশম অধ্যায়। ১৫৭ 


হস্ত পদ আটিয়] বান্ধিল দৃঢ় করি। 
নঞ্চণ ফেলায় ছিড়ি দুষ্ট সবে ধরি ॥ 
ধরিয়া লইয়! গেল ছুষ্ট পাপিগণ। 
নিজ্ভন ঘরেতে রাখে করিয়। বন্ধন ॥ 
মেল ম্ণ্ুবের কাছে চন্তী মণ্ডপ ঘর। 
তাব সন্গিধানে আছে ছোট এক ঘর ॥ 
সেই ঘরে বন্ধন করিয়া ব্রাঙ্গণেবে। 
প্রহ্রি সকলে রাখে সযতণ করে ॥ 
স্রদর্প মহারাজা মহাপুণ্যবান্‌। 
প্রতিদিন শুনে রাজা ভাগবত পুবাণ ॥ 
পবাণ পঠন করে গুরু মহাশয় । 

পাত্র মিত্র সহ রাজা অআবন করয় ॥ 
একদিন বসি রাজা মেলমণ্ডপ ঘবে। 
ভাগবত মহাপুবাণ গুরু পাঠ করে ॥ 
ব্রাঙ্গণ ছুঃখিত অতি থাকিয়া বন্ধনে | 
ভ্রনবনে বহে নীর দুঃখ পাইয়া মনে ॥ 
সংক্কত পড়িয়া শ্লোক ভাষিত কবিতে | (6) 
শ্জ কি অশুদ্ধ ভটু বিচারেন চিন্তে । 
নখন ধামাদিগুরু বিশুদ্ধ পাঠ করে । 
ভুলু শব্দ উচ্চারণ করে লঘুন্ষরে ॥ 
অশুদ্ধ হইলে পাঠ হা হাকরি কর । 
এইরূপে বারন্ধার শব প্রকাশয় ॥ 


সপ পপি শশী শীট ্পশি সপপীপশ 


(৫) কথিত আছে উৎসর্গমন্ত্রের উচ্চারণ শুদ্ধ হইতেছিল না। 


১৫৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


শুনি স্থরদর্প রাজা হইল বিন্বয়। 

বল এই ঘরে কেবা প্রহরিয়ে কয় ॥ 
আনহ তরিতে তারে আমার নিকটে । 
রাজ আজ্ঞা পাইয় দূত আনে দ্রুত গতে। 
দেখি বিশ্ময়ীপন্ন হইল রাজন ॥ 

শীঘ্র করি করাইল বন্ধন মোচন। 

মুক্ত হইয়া! ব্রাঙ্গণে নাহি কহে বাণী। 
নঙুণ নাহিক অঙ্গে দেখায় আপনি ॥ 
প্রকার করিয়া হাতে সকল জানায়। 
পুজিয়া ধামাদি গুরু নগুণ যোগায় ॥ 
পবিত্র ধারণ করি অঙ্গে আপনার । 

বাজ গুরু ধামাদিয়ে করে নমস্কার £ 
স্বরদর্প মহারাজে আশীর্ঘবাদ করে । 
সেইকালে বাচস্পতি শ্লোক এক পড়ে ॥ 





ঞান্াচশ্ণ ভ্বজ্যান্ন | 


১ ৫ 


রাজা! গোবিন্দচন্্র (ইরাকৃভাও) । 
(১৮১৩-৩০ খুঃ) 
ভাতভিন্ট লাভ 
গোবিন্দচন্দ্রের বাল্যাবস্থায় ১৭৮০ খুষ্টাব্দে তীহার পিতা 
লম্ষনীচন্দ্র মানব লীলা সম্বরণ করেন। আনুমানিক ৩৫ বুসর 


একাদশ অধ্যার। ১৫৯ 


বয়সে ১৮১৩ খুষ্টাব্দে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং ১৭ বসর রাজত্বের পর ১৮৩০ খুষ্টাকে 
তিনি আততায়ী হস্তে নিহত হন। এই ১৭ বঙ্সরের হতিহাস 
বডই বিষাদজড়িত। গোবিন্দচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ পলায়ন, 
মণিপুরী ও মগের আক্রমণ এবং অবরাজকতায় কাছাড় রাজ্য 
প্রায় জনমানব শুন্য হইয়া পড়ে । রাজন্বের প্রথম ৫ ব্সর 
একপ্রকার নিরুপদ্রবেই কাটিয়া ধায়। তণ্পর মণিপুরি ও 
মগেব আক্রমণে প্রার ৬ বসর কাল তিনি রাজ্ভভ্রস্ট 
থাকেন । আবশেবে ১৮২৩ খুষ্টাব্দে, সন্ধির সর্তভানুসারে ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট কর্ভক রাজ্যে স্থাপিত হইয়। তিনি জীবনের অবশিষ্ট 
কাল হরটিকরে রাজত্ব করেন। এই স্থানেই ১৮৩০ খ্ুষ্টান্দে 
*প্তাথাতক হস্তে ভীহার জীবনলীল। সমাপ্ত হইয়াছিল । 
িলললাহ 

এরূপ প্রবাদ আছে যে কুঞ্চচন্দ্ের জীবদ্দশীতেই রাণা 
ইন্দুপ্রভার সহিত গোবিন্দচন্দ্রেব মবৈধ প্রণয় ছিল। রাজ্য 
লাভ করিয়াই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্বী ইন্দুপ্রভাকে 
পত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রকলা, টুবাং ডি, লঙ্গনী ডি, তইন 
ডি, প্রভৃতি কাছাড়ী জাতীয় রাণীগণ বর্ধমান থাকিতে 
ইন্দুপ্রভাই প্রধানা মহিষী রূপে গৃহীতা হইয়াছিলেন। 


চলিিভ্র- 
মহারাজ গোবিন্দচক্দ্র সংস্কৃত ভাবায় শ্বপপ্ডিত ছিলেন। 
কথিত অ'ছে কালাইন পরগণার এক দরিদ্র ব্রান্ধণ যুবককে 


১৬০ কাছাড়ের ইতিবত্ত । 


সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দান করিয়া তিনি উজ্জ ব্রাঙ্গণকে “বিষ্ঠা- 
লঙ্ষার” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । 

তাহার রচিত “গোবিন্দ কীর্তন” এবং “মহা রাসোৎসব- 
লীলামৃত” গ্রন্থদ্বয় তাহার পাণ্ডিত্য এবং লিপি কৌশলের সাক্ষ্য 
দিতেছে । পগ্তবর্গের তর্কযুদ্ধ তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। 
সময় সময় নিজেই মধ্যস্থ হইতেন। তর্কযুদ্ধে ধাহাবা পবাভূত 
ভইতেন বিজয়ীপক্ষ তাহাদের উপর নিজ নিজ আসন বাবিবা। 
অবচ্ছ্। প্রকাশ করিতেন। 

বাজার আদেশ পত্রাদি হইতে তাহাব সংস্কত ভাষান্ুবাগ 
দেখিতে পাওয়া যায় । যথা 2 

“ ৬ স্্ধাকরকুলোস্তব পাওুবংশপ্রভষিত প্রথিতকীন্ভিম গুল 
ভপালবন্দবন্দা শ্রীত্রীযুক্ত হৈড়ম্বাধীশ্বব শ্রী শ্রী শী শ্রী শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ মহা বাজাধিরাজ বাজেন্দ্র নৃপকুলচুডামণি- 
বাহাছুরস্যাজ্ঞাপ্রমীণপতরমিদং” ইত্যাদি | 

বাজ। গো? এবং দেবছিজে ভক্তিমান ছিলেন । যাহাতে 
তীহার রাজ্যে ব্রাঙ্ণ ও গো জাতির প্রতি কোনরূপ অত্যাচার 
না হয় ততপ্রতি তিনি যত্বশীল ছিলেন । এমনকি এ বিষয়ে 
তন্তাবধাঁনের জন্য বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। গে প্রাসে কৃষি করিলে কিন্বা গাভী দ্বার হল 
কর্ষণ করিলে বিশেষ শাস্তি প্রদান কবা হইত। 

মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রদোষ ছিল । কথিত আছে 
স্রন্দরী পুরনারীগণ তীহার ভয়ে গায়ে ভক্ম মাথিয়া ও মলিন 
বস্তু পরিধান করিয়া নিজ নিজ সৌন্দর্য্য সযত্বে ঢাকিয়া রাখি- 


একাপশ অধ্যায়। ৯৬৯ 


তেন। কাহারও সৌন্দধ্র বর্ণনা মহারাজের কর্ণে পৌছিলে 
ভীহার আশঙ্কার অনেক কারণ হইত । 
গোট্িিল্দচ্ততক্রল্ব ভদ্গান্িি লিতিজি 

গোবিন্দচন্দ্র জোষ্ঠের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ- 
ধানী খাশপুব হইতে ছুধপাতলী গ্রামে পরিবস্তিত করেন। 
তপর তিনি কুঝ্চচন্দ্রের প্রস্তাবিত উপাধিগ্রদানব্যাপার 
সম্পন্ন করেন । ২১ শে শ্রাবণ ১৭৩৯ শকাব্দ (১৮১৭ খুঃ) 
উপাধিদান কায্য মারন্ধ হয়। এই অভিনব উপায়ে রাজকোষে 
বিস্তর অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হীদল', 
পাটুনী, নাথ প্রভৃতি হিন্দু এবং মুসলমান গ্রজাবর্গ, চৌধুরী, 
মজমদাব,লক্কষব,এবং ভিইয1 এই চাবি প্রকার উপাধি লাভ করে। 

উপাধি গুলির মুল্য বগা ক্রমে ১০০২, ৫০২৯ ২৫২* ও ১৫২ 
টাকা ধাবা হয়। প্রতোক বিভাগের উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের 
নাম উল্লেখ করিযা রাজা এক একটী লন্নান্ন” দেন। এই 
কবমান ১৫ ৮২৫ ইঞ্চি আকারের ভটিয়া কাগজে লিখিত হয়। 

তগ্পব তই বশুসর পব্যন্ত আরও বছু লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক 
এক খণ্ড ভুটিয়া কাগজে লিখিত উপাধি লাভ করে । শেষোক্ত 
অসদেশ পত্র অঅভ্স্ত্ নামে কথিত হইত । খেলমা, মহাদেবী 
প্রভৃতি বিভাগের যে বিভাগে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাস 
করিতেন তাহাকে সেই বিভাগের নাম উল্লেখ পুর্বক নিজ 
উপাধি পরিচয় প্রদান করিতে হইভ। যথা ৪--খেলমা চৌধুরী, 
খেলমা লম্বর ; ডেক] ভূইয়া, ডেক! লক্কর, বড় জুরাই, বড় লম্কর 
ইত্যাদি । 

৯৯ 


১৬২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


জিভিিজ্স লিভ্ভাগে ওরশ উদ্পীশ্রিহ্স লিল 


১। বড় খেলমা_ মজুমদার, লক্কর ও বড় ভূইয়া । 
২। ছোট খেলমা-_-নাদের মজুমদার, লক্গর ও ভুইয়া । 
উপরোক্ত দুই খেলের উপাধি রাজার নামে উৎসর্সীকৃত 
তালুকের উপর প্রদত্ত হইত । 
৩। মহাদেবী- মজুমদার লক্কর, মহাদেবী ও বড ভুইঘা। 
এই খেলের উপাধি রাণীর বক্‌সা তালুকে। 
৪1 ধূমকরি-_মজুমদার | 
এই খেলের উপাধি রাজমাতার বক্স তালুকে । 
৫। ডেকা জুরাই-_ডেকামজ্ুমদার, লক্কব ও ভইযা। 
যুবরাজের বক্‌সা তালুকে। 
৬। ভিচিং চা_বিশুঘরি মঙ্চুমদার, লক্কর ও বড ভূইয়া । 
দেবতার বক্‌সা তালুকে | 
৭। বড় জুবাই-_-রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যার বক্স! তালুক। 
৮। ডেকা] জুরাই-_রাজার মধ্যমা কন্যার বকা তালুকে | 
৯। ছোট জুরাই-_রাজার কনিষ্ঠা কন্যাব বকস। তালুকে । 
১০। মহাপাত্র_ ধামান্দি মজুমদাব। 
রাজার গুরুর বক সা তালুকে । 


১১।  ঘঁনয়ালা_ঘনি মজুমদার লক্ষর, ভূইয়া । 
ছোট রাণীর বকা তালুকে । 

১২। পাত্রয়ালা-_পাত্র ভূইয়া, নওয়ার ভূইয়া । 
পাত্র মিত্রগণের বক্সা তালুকে । 


একাদ্রশ অধ্যায়। ১৬৩ 
১৩। পাটওয়ারী__পাটকুরিমজুমদার, লস্মর, ভূইয়া! । 
মহারাজার পাটওয়ারীর বক্সা তালুকে। 


উপাধি ভূষিত ব্যক্তিগণ নিজ মর্য্যাদা অনুসারে উত্তম “খেস- 
কন্গল” প্রভৃতি পোষাক পরিচ্ছদ ; সোনা রূপার খাড়, 
এবং ধবলছত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। হারা অশ্ব 
প্রভৃতিবও ব্যবহার করিতে পারিতেন। রাজ-পরিবার ভিন্ন 
সপরের দোল! আবোহণ করা নিষিদ্ধ ছিল। উপাধিশন্য 
সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজাজ্ভ। গ্রহণ করিয়া সময় সময় উপরিউক্ত 
অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইতেন । এই বিষয়ে অনধিকাব 
চচ্চা করিলে নানারূপ লাঞ্তনা *্* ভোগ করিতে হইত। 


তুলাল্লান্ম ৫সন্নাপতি (তুলস্লী )-- 


সেনাপতি তুলারাম বীরপুরুষ ছিলেন_ কৃষ্ণচন্দ্র সমযে 
মধুচন্দের সাহায্যার্থে যুদ্ধে, তিনি যথেষ্ট বীরন্ব প্রদর্শন করেন। 
বাজপাত্রগণ সকলেই কুলারামাকে ভয় করিতেন এবং ভাহাৰ 
সম্মানে ঈর্ধান্থিত থাকিতেন। রাণী ইন্দুপ্রাভা সর্ববদ গম্ভীর 
সিংহের প্রশংসা কবিতেন। কথিত আছে পুর্বেব তুলারাম 
যে সময়ে উহ্ব কাছাড়ের শাসনকর্তা ছিলেন তশুসময়ে মুগযা- 


* একদ] একব্যক্তি আপনার নব পরিণীতা স্ত্রাকে লইয়া কোন গ্রামের নধ্য 
দিষা বাইতেছিল। স্ত্রীর নাকে সোনার নখ আছে এই সংবাদ অবগত হইয়া 
স্কানীয চৌধুরী অনধিকাঁর চচ্চার জন্য নৎ খুলিয়া নেন। অনধিকারী জুতা পাবে 
দিলে, জুতা গলাষ পরাইযা দেওযা হইত, অঙ্গারোহণ কবিলে, উপ্টা ভাবে ঘোড়ায় 


চড়াইয়া দেওয়া হইত । 


১৬৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত ৷ 


কালে এক বন্যহস্তী শুগু ভুলিয়া! তাহাকে অভিবাদন করে, এই 
জনশ্রর্তি গোবিন্দচন্দ্রের মনে আশঙ্কার স্গ্টি করিল । তুলা- 
রামকে সেনাপতি পদ হইতে অপসারিত করা স্থির হইলে 
পর গোবিন্দচন্্র একদিন গড়ে বেষ্টিত একটী বন্য বরাহ 
দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন -“সেনাপতি ! সকলেই আপনার 
বীরত্বের প্রশংসা করে । নিরস্স হইয়া এই বরাহটী আমার 
সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে গ্রজাবর্গ আপনার বীরন্ 
দেখিয়া উদ্সাহিত হইবে 1” 

তুলারাম তরবারি অথবা রজ্জব সহ গড়ের ভিতর প্রবেশ 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রাজ বলিয়। উঠিলেন-_ 
“সেনাপতি : এই ভাবে এ কাধ্য অনেকেই পারিবে । আমরা 
আপনার. বীরহ দেখিতে ইচ্ছা করি ।” ব্লাজার মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়াও তিনি গড়ের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং 
পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দ্বারা দাতাল বরাহটী বন্ধন করিয়া 
রাজার নিকট উপস্থিত করিলেন । রাজ সমীপে থাকা নিরাপদ 
নহে ভাবিয়া তুলারাম উত্তর কাছাড়ে গমন করিলেন এবং 
অত্যল্পকাল মধ্যে তথায় একটী রাজ্য স্থাপন করিলেন। 
উপরোক্ত সেনাপতি অভাবে গোবিন্দচন্রের রাজ্যের মহা 
অনিষ্ট ঘটিল। 
€স্নন্নিক্ষ নিবি ভভাগা-- 

গোবিব্দচন্দ্রের সৈনিক বিভাগ বড়ই ছুর্ববল ছিল। তুলা- 
রামের অভাবে সৈনিক বিভাগের অবস্থা আরও শে।চনীয় 
হইয়া পড়ে । কাছাড়ী রাজধানী খাসপুরে পরিবর্তনকালে 
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কাছাড়ী জনসাধারণ উত্তর কাছাড়েই রহিয়া যায় । এমতাবস্থায় 
প্রত্যেক “রাজ” হইতে সংগৃহীত অনিচ্ছুক কৃষিজীবি সৈন্য দ্বার 
রাজ্য সংরক্ষণ করা ছুরূহ ব্যাপার। শক্রর আগমনসংবাদ 
প্রচার হইবা মাত্রই প্রজাগণ যথাসর্ববস্ব পরিত্যাগ করিয়া 
পলায়ন করিতে বাধা হইত । এই প্রকার বিপদের সময় নিরীহ 
প্রজাবৃন্দকে শক্রমুখে রাখিবা রাজাও পলায়ন করিতেন। 
এইব্ূপ পলায়নকে এ দেশে “ভাগান” বলা হয়। ভাগানের 
সময় শস্যক্ষেত্র, আবাসভূমি এমন কি মাতাপিতা শিশু সন্তান 
পর্যন্ত পরিতাগ কবিয়। কঠিন হৃদয়ে যে যেদিকে পারিত 
পলায়ন করিত । মণিপুবী ভাগান, পীড়ের ভাগান, মগের 
ভাগান সম্বন্ধে বুদ্ধদিগের নিকট যে সকল হৃদয় বিদারক কাহিনী 
সঠন। যায় তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। 


পেশা শ্পীপিপ পি পাপা এজ 


ছল্রাস্ণ ভ্বলতাশ্স। 


কাছাড়ে মনিপুরী রাজত্ব 


শ্নন্নিপুতে অজ্াভিন্কক্া 

মনিপুর-রাজ পামহাইবার মৃত্যুর পর মণিপুর রাজ্যের 
আভ্যন্তরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। নিন 
প্রদন্ত বশাবলী ও সংক্ষিগু বিবরণী হইতে তত্কালীন অবস্থার 
কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যাইবে । 


১৬৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


পাম হাইবা (অপর নাম গরীব নওয়াজ । রাজত্বকাল 
১৭১৪-৫৪ খুঃ। ইনি পিতৃহত্যা করিয়া 
রাজ্যলাভ করেন এবং স্বয়ং পুত্র জীৎ- 
সাই হস্তে নিহত হন।) 
| | | | 





শ্যামসাই জীত্সাই ভরশসাই ধরসাই 
(১৭৫৪খুঃ জীঙসাই (১৭৬১খুঃ জয়ন্তি- (১৭৬১-৬২খুঃ) |(পামহাই- 
হস্তে নিভত হন) | যায বিতাড়িত হন) বার একা - 
দশপুজ)। 
ৃ | | 
গরুশ্যা ম জয়সিংহ গন্তীর সিংহ 


(১৮২৫-৩৪খু2)। 
(অপর নাম ভাগ্যচন্দ্র | 
পঙ্গু, কনিষ্ঠ আতার সাহায্যে ১৭৭৬খুঃ মগের আক্রমণ | 
রাজ্য শাসন করিতেন। ১৭৬৩ | দীর্ঘকাল কাছাড়ে পলাতক 
ছিলেন। বৃদ্ধকালে রাজ্যলাভ 
করিয়াই তার্থযাত্রা করেন )। 


(রাজত্বকাল ১৭৬২-৬৩খুঃ | 


ুঃ ব্রহ্গ আক্রমণ )। 


| | | | 
রবীন্দ্রচন্্র মধুচন্দ্ মাজিৎ সজিৎ 


(১৭৯৮-১৮০ৎখ্বঃ। মোজিুকর্তক (১৮১৯খ্বঃ ব্রহ্ধ- ১৮১হগ্বঃ 
মধুচন্দ্র কর্তকনিহত নিহত হন) । সৈন্য কর্তক জয়ন্তিয়ায় 


হন)। | কাছাড়ে বিতা- বিতাড়িত 
ডিত হন)। হন)। 


ইন্দুপ্রভা 
€ কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের পত্ী )। 
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মণিপুবেব বাজবংশীযেবা বাজ্যলাভ বাসনায পুজ্র পিতৃ 
শোণিতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জোষ্ঠ সহ্োদরেব বক্তে হস্ত 
কলুষিত কবিতে বিন্দ্রমাত্রণ কুষ্ঠিত হইতেন না। এমন 
বীভৎস ঘটন' ক্রগতেব ইতিহাসে অতি বিবল হইলেও মণিপুবে 
এই সকল তর্ঘটন। বল্তবাব সংঘটিত হইযাছিল। 

বাজো এবন্বিধ অবাজকতা, তছুপবি মগেব আক্রমণ ও 
অত্াচাবে প্রপাডিত প্রজাগণ দলে দলে মাতিভ্মি পবিত্যাগ 
কবিষা কাছাড, শীহট, ত্রিপুরা, এমন কি স্ব ঢাকা নগবী 
পমান্ত যে যেখানে পারে আশ্রষ গ্রহণ কবিতে বাধ্য ভইযাছিল। 
তগ্কালে কাছাডেব পর্ববাংশ একটী মুণিপুবী উপনিবেশে 
পবিণত হয। বন্বমান সময়ে ও কাছাড জিলা প্রা ৩০ 
সহজ মণিপুবী বাস কবিতেছে। 
ল্লাচ্ছাড়়ে লিপু ওপ্রীলান্না 

মণিপ্রববাজ মধুচন্দ, সক্তিতৎসি্ত ও মার্জিওসিংহ এই 
ছুই ন্রাভাব চক্রান্তে নিজ বাজা ভইতে বিতাডিত হইযা 
কাছাডে আগমন পূর্বক ক্ুঞ্চন্দেৰ সাহাষা প্রার্থনা করেন। 
ক্ুষ্চন্দ। মণিপুব বাজপবিবাবেব এই নিবোধে হস্তক্ষেপ 
এবং তৎপব মধুচন্দ্রেব কন্যা ইন্দরপরাভাকে বিবাহ কবায মহা 
আনর্ণেব সুত্রপাত হইল। পরবে গোবিন্দনীবাধণ সিংহাসনে 
আাবোহণ কবিষা বাণী ইন্দুপ্রভাকে স্বযং পত্ী বপে গ্রহণ 
কবেন। ১ 


* কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থ পধ্যাটনকালে ঘুববাজ গোবিন্দনাবাষণেব সহিত ইন্দুপ্রভাব 
অপবধ প্রণয জন্মে | কুষ্চক্দ ভীথ হইতে আসিখা বাণীকে সম্পর্ণবৰপে গ্রহণ করেন 
লই । 


৯৬৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ইন্দু প্রভার মাতা ও ছুই ভ্রাতা এবং অন্য আর ও অনেক 
মণিপুরী কাছা'ড় রাজপরিবারের অন্তভূক্তি হইয়া কাছাডে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই ভাবে ক্রমে ক্রমে রাজা 
মধ্যে মণিপুরীদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
স্নার্ভ্ভিতিজ্র সহিত ক্াছ্াড় ল্াজলভ্িলাজেল 
নিলো 

মধুচন্দ্রের মৃত্যুর পর মার্জিৎসিংহ মণিপুরসিংহাঁসন লা 
করেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘক।ল নিরুপদ্রবে রাজন করিতে সমর্থ 
হইলেন না। অল্লকাল মধ্যে সর্ভিতৎসিংহ তাহাকে পরাস্ত 
করিলেন। তখন তিনি সংসারের অনিতাতা উপলব্ধি কবিয়া 
তীর্থ পর্যটন সঙ্কল্লে মণিপুর পরিতাগ করেন । একদা পথি- 
মধ্যে কাছাড়রাজ্যে তাহাব প্রিয় মণিপুরী অন্ন মুক্ত কবিষ। 
মধ্যাহকালে তিনি বিশ্রাম করিতে ছিলেন। ইতি মধো 
অশ্বটা বিচরণ করিতে করিতে কিয়দ্দ'র গমন করিলে পব- 
যুবরাজ গোবিন্দনারায়ণের আদেশে কাছাড়ী কম্মচারীগণ কর্তৃক 
অশ্বটী ধৃত হয়। অনুসন্ধানে মাজিও সিংহ অবগত হইলেন বে 
কাছাড় রাজের বিনা অনুমতিতে অশ্বারোহণে রাজ্য মধ্যে 
প্রবেশ করায় যুবরাকের আদেশে অশ্ব ধৃত হইয়াছে । এই 
অপমানের প্রতিশোধকামনায় তিনি তীর্থ যাত্রার সঙ্কল পবি- 
ত্যাগ পুর্ববক ব্রঙ্গরাজের শরণাপন্ন হইলেন। ১৮১২খুঃ ব্র- 
রাজের সাহায্যে তিনিনিজ রাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইলে পর সজিৎ 
সিংহ জয়ন্তিয়ায় এবং গম্ভীর সিংহ কাছাড়ে গোবিন্দ নারায়ণেব 
আশ্রয়ে কালাইন পরগণায় অবস্থান করিতে থাকেন । তঙ- 
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কালে কাছাড়রাজ গোবিন্দনারায়ণ স্বীয় সেনাপতি তুলারামের 
প্রাধান্যে বিপদ আশঙ্কা করিতে ছিলেন। অনতিবিলম্বে গম্ভীর 
সিংহকে ৫০২ পঞ্চাশ টাকা বেতনে সেনাপতি নিযুক্ত করা 
হইল। এদিকে মাজিৎসিংহ পুর্ব অপমানের প্রতিশোধ 
মানসে কাছাড় আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি সেনাপতি গম্ভীর 
সিংহের এবং জয়ন্তিযা হইতে আগত সঞজিত সিংহের বীরহে 
পরাজিত হইয়। মণিপুরে প্রত্যাগমন করিতে বাধা হন | 

গোবিন্দ নারায়ণের সৈম্যবল ছিল না| তাহার চরিত্রবল ও 
অতি অন্পই ছিল । যুদ্ধাবসানে মণিপুরী ভ্রাতৃদ্বর সহজেই প্রভূত 
ক্ষমতা লাভে সমর্থ হইলেন । সর্বসাধারণের সহানুভূতি হইতে 
বঞ্চিত গোবিন্দনারায়ণ, এই সময় হইতে নামমাত্র রাজা 
ছিলেন। মণিপুরী ও পান্বিতা জাতি সমূহের ঘন ঘন আক্রমণ, 
লুটন ও অত্যাচারে নিরীহ প্রজাবর্গ এক প্রকার ঘোর অশা- 
স্তিতে পতিত হইল । স্থনিয়ন্ত্রিত প্রবল রাজশক্তির প্রভাবে 
বাস করার আকাওকা সর্বত্রই প্রবল । কাছাড়ী বাজার নিকট 
প্রতীকার পাইবার কোন আশাই ছিল না। বিপদের সময় 
তিনিই সর্ববা্জে পলায়ন পর হইতেন। শান্তির ভিন্তি দৃঢ় না 
হইলে পরিবার, পরিজন ধন সম্পন্তি কিছুই নিরাপদ নহে 
ভাবিয়া! কাছাড়ের প্রজাবর্গ অবশেষে নিদ্ধারণ করিলেন যে শত্রু 
দমনে অপেক্ষাকৃত স্থদক্ষ মণিপুরা ভ্রাতৃদ্বয়কে কাছাড়ের সিংহা- 
সনে স্থাপিত করিলে কাছাড়ের শান্তি ও উন্নতি সংঘটিত হইবে । 
গুলুমিঞ), বজদ্ুরাম প্রভৃতি কাছাড়ের নেতৃবর্গ গম্ভীর সিংহের 
সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গম্ভীর সিংহ 


১৭০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


হঠাৎ রাজপাট (রাজপুরী) আক্রমণ করিলেন । গোবিন্দ নারায়ণ 
উত্তর কাছাড়ে পলায়ন করায় বিন যুদ্ধে কাছাড়ের সমতলভাগ 
মণিপুরীদিগের হস্তগত হুইল । ইহার অল্প পরে ১৮১৯থুঃ বর্গ 
রাজের আনুগত্য অস্বীকার করায়, মাজিওসিংহ ব্রহ্মরাজ কর্তক 
বিতারিত হইয়া সজিত ও গন্ত'র সিংহের সহিত কাছাড়ে 
মিলিত হইলেন । 

কাছাড়রাজ্য ইতিপূর্নেনেই ছুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল, 
এক্ষণে তিন অংশে বিভক্ত হইল । এই সময় হইতে ১৮২৩খ৪ 
পর্যন্ত কাছাড়ের সমতল ভাগ ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিভক্ত ছিল। 
তাহারা পৃথক পৃথক রাজধানী স্থাপন প্রণবক রাজ্যশাসন করিতে 
পাগিলেন। গন্তীর সিংহ তিলাইন পাহাড়ের পশ্চিমদিক 
প্রাপ্ত হইয়] গুম্রীতে, মাজিও সিংহ হাইলাকন্দি প্রাপ্ত হইয়া 
বাপিরবন্দ নামক স্থানে এবং সজিৎ সিংহ তিলাইন পাহাড়ের 
পূর্ববাংশ প্রাপ্ত হইয়া সোনাইমুখের নিকটবন্তী ডুঙ্গরীরপীর 
নামক স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

মণিপুরী রাজত্বে পলাতক গোবিন্দ নারায়ণ ইংরেজ গভর্ণ- 
মেন্টের সহায়তা লাভ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু 
গভণমেপ্ট অপর রাজ্োর আভ্যন্তরিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে 
অসম্মত হওয়ায় মণিপুরীদিগকে তাড়াইবার জন্য তাহাকে 
অগ্যতা ব্রহ্মরাজের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। ১৮২৩খ্‌ঃ 
ব্রশ্মরাজ গোবিন্দ নারায়ণকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়। 
আসাম উপত্যকার ত্রহ্মদেশীয় শাসন কর্তাকে কাছাড় আক্র- 
মণের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । 


হাদশ অধ্যায়। ১৭৯ 


ব্রিটিশ রাজ্যের সন্নিকটে প্রবল শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনায় 
গভরমেণ্ট গার নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন না। গন্তীর 
সিংহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব উদ্ধাপিত হইল । কিন্তু তিনি গবণ- 
মেণ্টের সর্বগুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর 
গোবিন্দ নারায়ণের সহিত পরামর্শ আরম্ত হইল। গবর্ণমেণ্ট 
গোবিন্দ নারায়ণকে সাহায্য করিতে ত্রীকুৃত হওয়ায় তিনি 
হীহটে আশ্রয় লাভ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যে মণিপুরা 
ভ্রাতত্রয়ও প্রঙ্গ সৈন্যের ভয়ে কাছাড় পরিত্যাগ পুর্বৰ্ক শ্রাহটে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। এইরূপে কাছাড়ে মণি- 
পুবী রাজত্বের অবসান ও গোবিন্দ নারায়ণের রাজো পুনঃ 
স্থাপিত হইবার সুত্রপাত হইল। 


হচলু নিত 

মণিপুরী রাজন্থে গুলু মিঞা নামৰ জনৈক মুসলমান 
কাছাড়ে প্রভৃত ক্ষমতা লাভ করেন। তাহার পিতামহ ভুমাই 
এ, লক্গীচন্দ্রের রাজত্ব কালে অগুরু ব্যবসায়ে ঘাগরা ও রাঙ্গিব 
পারি হইয়া মৈধাবিলের চতুপ্পার্শে মুলাবান অগ্ুরুকাষ্ঠ প্রাপ্ত 
ভন। তণকালে উহার পশ্চিমে রাঙ্গির খারি ও অপর তিন দিকে 
বরাক নদী প্রবাহিত ছিল। রাজাদেশ গ্রহণ পূর্বক তিনি শ্রীহট 
হইতে বহু লোকজন সহ এইস্থানে বাসস্থান নিশ্মাণ করেন। 
স্থানটা চত্ুদ্দিকে জল প্রণালী বেষ্টিত স্থতরাং বেরেঙ্গা নামে পরি- 
চিত হইল । কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে গুলুমিঞ1 জন্ম গ্রহণ করেন। 
ইনি ?শশব হইতেই অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন ও আন্মাভিমানী 


১৭২ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ছিলেন। মণিপুরী রাজত্বের প্রারন্তে গন্তীর সিংহ গুলুমি এ 
হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন । পুরস্কার স্বরূপ তিনি 
কাছাড়ের নবাব এই উপাধি এবং অপরাধিগণের বেত্রাঘাত ও 
অর্থদণ্ডের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পর্য্যায়ক্রমে 
গুমরা, ঝাপির বন্দ, ও ডুঙ্গুরীপার বিভাগত্রযে প্রতি রাজেব 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরামর্শান্ুসারে বিরোধ নিষ্পন্তডি করিতেন। 
অর্থ দণ্ড করিয়া বাহ! সংগৃহীত হইত তাহা রাজবংশীয় আর্থিক 
হীনাবস্থাপন্ন বাক্তিগণ প্রাপ্ত হইতেন। রাজন্বের প্রতি কাহনে 
₹১০ গণ্ডা তাহার পারিামিক স্বরূপ নিদ্ধারিত ছিল । আরি মামু- 
দের পুজ নকি মিঞ1 নামক জনৈক নিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত 
তাহণর কন্যার বিবাহ হয়। গুলু মিএ21 বৈবাহিকার রূপে আকৃষ্ট 
হইয়া কৌশলে সর্ভভিও সিংহের সাহায্যে লঙ্গনীপুরের নিকটস্ 
“গাধা গাঁধী” পাথরে বৈবাহিকের শিরশ্ছেদ করাইর। বৈবা- 
হিকাকে স্বয়ং বিবাহ করেন। এই ছুঃসাহসে কাছাড়বাসা 
স্তাম্তত হইয়াছিল। 


ক্বন্টিপুল্রী ভ্বাতীন্ টিললিজ্রশী 

মণিপুররাজা কাছাড় ও ব্রঙ্গ দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত | 
উপত্যকা ভূমি ও চতুদ্দিকবস্তী পর্বতমালা এই ছুই অংশে মণি- 
পুর রাজ্য গঠিত। উপত্যকায় মণিপুরী জাতি ও পার্বত্য ভূভাগে 
নাগা, কুকী প্রভৃতির বাস। মণিপুরের রাজধানী ইমফাল নগরা. 
কালানাগ? পথে শিলচর হইতে ১০৩ মাইল দুরবস্তী। 

মণিপুরী জাতি অভ্ভ্ুন ও চিত্রাঙ্গুর সন্তানরূপে এতদেশে 


দ্বাদশ অধ্যায় । ১৭৩ 


পরিচিত । এ সম্বন্ধে সংস্কত মূল "মহাক্ভাল্রত্তিল্র লঙ্্ষান্ু- 
নাদ এবং ললণী হহিতা নামক মণিপুরীদিগের মধ্যে 
প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে যশুকিঞ্চিৎ উদ্ভুত হইল-_ 

১। “বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাজ ! তদনন্তর ইন্দ্রান্বাজ 
অভ্ভুন...হিমাচলের পার্শদেশে গমন কবিলেন। তিনি ক্রমে 
ক্রমে অগস্ত্যবট বশিল্টপর্ববত ও ভূগু তুঙ্গে গমন করিয়া পরম 
পবিত্রতা লাভ করিলেন। ...হিরণ্যবিন্দুর তীর্থে অবগাহন 
পূর্বক অনেকানেক পুণ্যস্থান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । 
পরে বিপ্র সমভিব্যাহীবে ভিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়। উত্সুক- 
মনে পুর্ববদিক দর্শনে যাত্রা কবিলেন। এইরূপে নন্দা, অপর 
নন্দী, কৌশিকী গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ পধাটন করিয়া আপ- 
নাকে পবিত্র করিলেন । আস্ত, বঙ্গ, ও কলিঙ্গ তে জনপদে 
যে সকল তীর্থ, দেবালষ ও সিদ্বস্থান আছে অন্ন সব্বত্র গমন 
দর্শন ও ধনদান কবিয়াছিলেন। অনন্যব সমভিব্যাহাত্ী 
বাঙ্গণেরা কলিঙ্গ রাজ্যেব দ্বাবদেশ পর্ান্ত আসিয়া তাহার 
অনুমতি গ্রভণ পুর্ববক প্রত্যাবৃুন্ত হইলেন। মভাবীব ধনপ্য় 
হাত্যল্পমাত্র সভায়সম্পনন হইয়া সাগবাভিমুখে গমন করিলেন । 
তিনি কলিঙগদেশ ও তত্রত্য প্ুণ্যতীর্থ সকল হাতিক্রম করিয়া 
স্ুরম্য হম্ম্যাবলী অবলোকন করিতে কবিতে চলিলেন। মহ 
বাহু অঙ্ভুন তাপসগণপরিশোভিত মহেন্দ পর্ববত নিরীক্ষণ 
করিয়া মহাসাগরের উপকুলমার্গে মণিপুৰ গমন করিলেন ।৮-_ 
আাদিপর্বব। পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় 1” 


পপি 





১৭৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


“মধ্যদেশ মহারম্যমনন্তেন বিনিশ্রিতং 
অপারমহিমাধুক্তম্পুণ্যপুঞ্জসমা শ্রয়ং 
তত্র রম্যে সমাসীনৌ পার্ববতীপরমেশ্বারৌ 
বিভ্রমন্তৌ তদ! তস্মিন্‌ ক্রীডন্তৌ কাননেহনিশং 
অবণ্যশোৌভনং দৃষ্ট। বিবিধ কুস্থমৈযাতিং 
শঙ্করকলিত স্তস্মাদরণ্যনগরন্থতও 
পার্বতী মেখলা। তত্র বিভ্রাজন্তি সমন্যতঃ 
শস্মান্তাদ্দেশতঃ সন্ভ্বা মেখলী পরিকীপ্ডিতা 
তায়োঃ ক্রীড়াং সমালোকা সর্দবদেবাধিমচ্িতাও 
ততরাবণো মহারম্যে পুষ্পবৃষ্তি মুমুভিঃ 
আনন্তব্দন স্তত্র সমাগতা তদগ্রতঃ 
প্রকটবন্‌ ফণীন্তত্র নন স যথা স্খং 
মণিমাল] সমাযুক্তাৎ মণিনাম্পরি ভ্রাজনাৎ 
মণিপুবং ততঃ খ্যাতং ততোনান্যন্দি ভাবত 
পুণ্য তীর্থ মহালীডঢ়ং নানা রত্র বিরাজিতং 
গন্ধর্বৈবঃ পরিব্যাপ্তন্তৎ গাননৃত্য কোলাহলং 
তবাছ্ পুরুষ? পারস্তীর্ঘ সম্ত্রমনে নৃপ | 
মণিপুরেশ্বরম্‌ ভূপম সন্দর্শনো ভব পুরা । 
_-ধরণী সংহিতায়াং নারদ জন্মেজয় সন্বাদে 
চতুর্থ পল্লব সমাপ্তঃ৮ ॥ 
মহাভারতে মণিপুররাজ্য মহ্েন্দ্রপর্ববতের দক্ষিণে এবং 
মহাসাগরেৰ উপকূলে বর্ণিত হইয়াছে । মণিপুররাজবংশী- 
বলীতে ও নাগরাজ পাখাংবা মণিপুর রাজবংশের স্থাপয়িতা ৷ 


// 


হাদশ-অধ্যায়। ১৭৫ 


ইহাতে অজ্ভনপুজ্র বজ্রবাহনের নাম উল্লেখ নাই। ধরণী 
সংহিতা পক্ষান্তরে মণিপুবী জাতি সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি 
সমর্থন করিতেছে । 

মণিপুব উপত্তাকায় প্রাচীন কালে একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমি 
ছিল। পার্বত্য নদীসমূহের আনীত পলিমাটী দ্বাবা ক্রমে 
জলাভূমি ভবট হইতে থাকে । কালক্রমে এই ভূভাগে ওটা 
দ্বীপের উত্পপন্তি হয় । কথিত আছে প্রাচীন কামরূু”পব রাজগণ 
এই সকল দ্বীপে উত্ককট অপরাধিগণকে নির্বাসন দিতেন । 

ততি প্রাচীন যুগে কামরূপ, কাছাড় ও ত্রিপুরা হইতে 
মণিপুব এবং ব্রঙ্গাদেশ পর্য্যন্ত একটী বিশাল আর্যোপনিবেশে 
পবিণত হইয়াছিল। মণিপুরী ও নাগাদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ো- 
চিত স্তন্দব ও স্বগঠিত আকৃতি বিশিষ্ট লোক এখন ও 
সমঘ সময় দুষ্ট হয়। এতগ্ঠিন্ন প্রাচীন আর্যোপনিবেশের 
বিশেষ চিজ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

মণিপুরে পববন্থী সময়ে উপরোক্ত টা দ্বীপে চতুদ্দিকেব 
পর্বত হইতে মৈরাং, খুমল, আঙ্গম ও লোয়াং নামে ওটী জাতি 
স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত কবে। অতঃপর মিতেই জাতি সমস্ত 
মণিপুবে প্রাধান্য লীভ করিয়া বিভিনন জাতি সমহকে এক 
জাতিতে পরিণত করে। 

মণিপুরের প্রাচীন নাম হুনখখলী | মেখলী হইতেই এত- 
দেশীয় মগলাই শবেের উহ্পন্তি। শান ও ব্রাঙ্গবাসীদিগেব 
নিকট মণিপুর উপত্যকী যথাক্রমে “কাছে ও পকা-থে” 
নামে পরিচিত । 


১৭৬ কাছখডের ইতিবৃত্ত 


মণিপুরের অপর নাম মিতেই লাইপাকৃ--(মিতেই ল মিশ্রিত 
জাতি, লাইপাকৃ-্ভুমি )। আধ্য ও অনার্ধা বু জাতির 
সংমিশ্রণে মণিপুরীজাতি গঠিত হইয়াছে । শারীরিক গঠন 
তইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

মণিপুরীদিগের মধ্যে পটী শাখা ব) শেলেই বিদ্যমান আছে, 
বথা__নিংগাজী, খুমশা, লোরাঁং আঙ্গম, মৈরাং, থাবানাংবা, 
চেঙ্গলৈ ৷ উপশাখা সকল ইয়ুমনাক্‌ নামে অভিহিত ভয় । 

পুর্বকালে মণিপুরীগণ “লাই” অথবা বন্য দেক্তার পুজ। 
করিত । এখন 9 মধো মধ্ো প্রাচীন প্রথান্ুসারে “লাই? ভাবা ও- 
বা নামক পুজ1 সম্পন্ন কবিয়া থাকে । 

ঘীল। এবং পাতিখেলা মণিপুবীদিগের নিজন্ন।  যুবক- 
যুবতীর] মণ্ডপ ঘরে ঘীলা খেলিয়া! থাকে । ঘীল! খেলা লন- 
টেনিসের প্রথম সংস্কবণ বলিয়া মনে হয়। পাতি খেল 
মণিপুর হইতে পৃথিবীমঘ বাপ্ত ভইয়াছে ।  এতদ্ভিন্ন নৌকা 
দৌড় ও বাৎসরিক শামোদ গ্রামোদও পুর্বকালে মহাসমারোহে 
সম্পশ্ন হইত । বাৎসরিক আমোদ প্রমোদে চতুদ্দিগস্থ পর্বত 
হইতে নাঁগাগণ উপহারসহ যোগদান করিত । বশসরের যাবতীয় 
ম্বত প্রাণীর শুক মাংস ও মন্য তাহাদিগকে প্রদান করা 
হইত । 

মণিপুরী জাতি নৃত্যগীতে একান্ত অনুরক্ত। খম্বা ও 
থেৈবীর অপুর্বব প্রেমগীতি আবণ করিতে মণিপুরীগণ অত্যন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে । খন্বা, খুমল বংশীয় পিতৃমাতৃ- 
হীন এক আদর্শ বীর যুবক এবং গৈবী মৈরাং রাজপরিবারের 


ছাদশ অধ্যায়। ১০৭ 


পরমা সুন্দরী একমাত্র কন্যা সন্তান । % প্রথম দর্শনেই উভয়ের 
মনোমিলন এবং নানা পরীক্ষা] ও বাধা বিপন্তিতেও ইহাদের 
(প্রম অটল | অবশেষে যুবকযুবতীব মনোবাসনা' পূর্ণকারী দেবতা 
“থাংজীং”এব আশীর্ববাদে উভযের ক্ষণস্থায়ী মিলন | এ প্রণয- 
কাহিনী বোমিও জুলিষেট উপাখ্যানেৰ ন্যায় বড়ই মনোজ । 
এতগ্ডিনন মণিপুরীগণ কষ্ণলীলা বিষয়ক গীতি শৈশব হইতেই 
অভ্যাস করে। নৃত্যগীত ও ধন্ম আলোচনার জগ্চ প্রত্যেক 
গামে বৃহ চৌচালা “মণ্পপঘব” দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রা ২০০ পশুসব হইল মণিপুবে হিন্দুধন্ম প্রবন্তিত হয়। 
কর্পেত াছে একজন সন্ন্যাসী, মুণিপুবীদিগকে অনাধ্যভাবাপন্ন 
জাব)সন্তানভ্কবানে কুপাপবধশ শইযা হিন্দুধন্মে দীক্ষিত 
করবিযাছিলেন, (১) তাহাব ফলে বাজ্য মধ্যে বামসীতাব পুজা 


* পুমল পুবাণ হইতে “ণিপুবেব কষেবটী প্রাচীন কলে পাজার নাম প্রদ্ 

ওল লাভ্ভঃণিঃ লিকলাউখপ্া কন্তক কনশিল কা পাখাংবা? খুষলবাজ।, মধুদেব 
ইহাব ৯্য পুএ হাউরম আইমা-খন্বর প্রাপত।মহ ) ভাউব মন, তন্পূলাথাবা, 
ল'ডাই, চিত ংবাগ ভংচন্বা উযেশখিংবা সামৃবাবাবা, লংপান্থ। বাদ্ধ। €লেচংবা, 
ল'ইসান্বা কাখেলাস্বা, থোং পুহ]যলবাব।, অ মুরা, চোবাংবা খুমল (১৯৩৬ শকাকা)। 
শনোক্ত বাজাব বাজহকালে মিঠেই জাি হণিপুবে প্রভুপ্ড শাভ করে। 

১) “অতপর গোসাই কহিলেন, “থুমলরাজ ! আমি বাম উপাসক রামাযেত। 
অমার নিকট হইছে বাঘাযেত ধর্ম গ্রহণ কর। খুষল রাজ। বলিলেন “আমার 
পূর্ববপুকষগণ বিষ্ণু উপাসনা করিতেন আমাকে বিকু প্রদান ককণ।, বাজার বাক্য 
প্রবণ কবিযা গোসাই বিক্ু উপাসনাকাবী খুনলেবগণ সমূহকে নিফুপ্রিযা জাতি 
বল হউক আদেশ কবিলেন? 1--ধুমল বাজপণ্ডিত নবখেন্জ্ প্রণীত থুমল পুরাণের 
২৯ পৃষ্ঠা হইতে অনূদিত, (১২৩৬ শকাব্দ |)। 


৮৩ 


১৪৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


প্রচলিত হইয়াছিল । মহাবলী নামে ৬ হুনুমানজীউর একটি 
প্রাচীন মন্দির এখনও মণিপুরে বর্ধমান রহিয়াছে । 

অতঃপর গরীব নওয়াজের (২) রাজব্বকালে বৈষ্বধর্ঘ্ম 
প্রচারক মহাত্রা শান্তদাস গোন্বামীর চেষ্টায় মণিপু্রে বৈষ্ঞব 
( গৌরাঙ্গ ) ধন্ম প্রচলিত হয় । এইরূপে মণিপ্ররীক্ঞাতির' 
ধন্মভাব ও আচার বাবভাব পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল । 
মণিপুবে হিন্দুধশ্ম একপ্রকার আধুনিক | হিন্দুধর্মের গভীর 
তন্বগুলি এখনও ইহাদের মধ্যে সম্যক পরিশ্ফট হয় নাই। 
রাস, দোল, ঝুলন, কীর্তন এবং ধশ্মের অন্যান্য বাহ্যিক আতরণ 
নিয়াই ইহারা একান্ত বাস্ত । পুববর্কালে ইহারা অত্যন্ত বলিচ্চ 
ও অসমসাহসী ছিল । বৈষ্ণব ধন্মের আদর্শে বর্তমানে ইহাদের 
প্রকৃতি প্রব্বাপেক্ষা আনেকটা কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

রাজা জয়সিংনেব (ভাগ্যচন্দের ) রাজন্নকালে কৈরেং 
খেলাক্পা নামে বাঙ্গামাটার এক রাজপুত্র বহু লোকজন 
সমভিবাহারে মণিপুরে আগমন করেন। ইনি মণিপুরীদিগকে 
তান্বুল ও চন্দনের বাবহার শিক্ষা দেন । তশুকালে মণিপুরী- 
গণ জম করিত। বাঙ্গালীর ন্যায় কাছ! দিয়া কাপড় পরিধান 
এবং ধান্য রোপণের প্রথা ইনিই প্রথমে মণিপুরে প্রচলন 
করেন। রোপিত ধান্যের চারা গুলি প্রথমে কিছু শুষ্ক 
এবং মৃত প্রায় হইতেছে দেখিতে পাইয়। মণিপুরীগণ আশঙ্কা ন্বিত 


সপ পপ পিস 





স্পা পিপিপি সাপ | পপি পিপল পেিশাপপপাপাশাল্পাশপীি শীাশিশিশীটী 


(২) পুর্ধবকালে মশিপুররাজের গ্রধান। মহিবীর সন্তান ব্যতীত রাজার গুরস জাত 
অন্যান্য সন্তান বিনষ্ট করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল । এই নিমিত্ত তিনি শৈশবে 
নাগাগুহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তীহার মাত নাগ! জাতীয়াছিলেন এমত 
জনশ্রুতি ও প্রছলিত আছে। 


স্বাদশ অধ্যায়। ১৭৯ 


ও ভীত হয় এবং রাজপুক্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিছুদিন 
পরে ধান্যের চারা গুলি ক্রমে সতেজ হইয়া! সবুজ বর্ণ ধারণ 
করিলে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন । তিনি যে স্থানে বাস 
করিতেন তাহার নাম মইয়াং ইম্ফাল। 
মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা বড়ই স্থশী ও আম নিপুণা। হলকষণ 
ব্যতীত হাট বাজার এবং সংসাবের যাবতীয় কার্য স্বীলোকেরাই 
সম্পন্ন করিয়া থাকে । মণিপুরীজাতি নিকটবত্তী অন্যান্য জাতি 
অপেক্ষা পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট 
গুভে বাস করে। ইহাদিগকে শিল্পকার্য্ে যথেষ নিপুণতা 
প্রদর্শন করিতে দেখা যায় । 
বন্তমানে মণিপুরী জাতি দুইটা বৃহৎ শাখায় বিভক্ত £ - 
১। শ্মিতিহী। 
| নিলক্ঞুগিপ্রজ্আা | 
কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রাচীন ও আধুনিক 
বাসিন্দাদ্রিগকে মিতেইগণ স্নইন্আাৎ নামে অভিহিত করে। 
বন্তমানে মইয়াং ও বিষুণপ্তিষা ভাষায় প্রভেদ অতি সামান্য । 
বিষুপ্রিয়া ভাষার সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার সাদৃশ্য 
রহিয়াছে । নিন্রে কয়েকটা িলক্ুণ্ুপ্প্রি শা শব্দ ৩ লান্ছ। 


প্রদন্ত হইল ।-- 
আমি -মি। মহিষ--মইষ | 
আমরা আমি । মেখ--বড়ন। 
আমাকে মরে । মুখ--থতা। 


আমাদিগকে__আমাকে | সর্য্য-_বেলিহান। 


১৮৩ 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত | 


আমর মর | 
আমাদের আমার। 
তুমি-__তি। 

তোমরা তুমি । 
তোমাকে- ভরে। 
তোমাদিগকে- তোমারে । 
সে-তা। 

তাহারা তারা । 
তাহাকে তারে। 
তাহাদিগকে-তানুরে । 
ভাহার- তান । 
হশত--আত.। 
পা-জাং। 

নাক- নাকৃগে।। 
কাণ--কাণহান্‌। 
বপা-রূপ। 

পিতা- বাপক্‌। 
মাতা--মালক্‌। 
ভাই-রেয়ক্‌। 
ভগ্রি--বনক্‌। 
মানব-_মানু । 
পুরুবমানুষ-যুনিগো। | 
স্্ী-_মিলকৃগো । 
সম্তান--জিবুৎ্, পিতকৃ। 
ছেলে_ পুতক, মুনি, ছউগো। 


চন্ত্র_জুন খান। 
তারা-_তেরা, তারা । 
আকাশ-_আতিঙ্গা ৷ 
নদী-গাটখান। 
নৌকা_নৈগে|। 
মশার--মহরি । 
পুস্তক্--লেরিক | 
পাহাঁড়-টেংরা । 
পাখী-_উচেক, পাধীয়া। 
যাওয়া-যাগা। 
বসং--বঃ। 

আসা. আয়ে। 
মারাকিলানি । 
দাড়ান--উবাই। 
মরা মইল। 
দেওয়া দে । 
দৌড়ান_দাবদে 1 
উপর--গজে । 
নীচ-_তলে। 
নিকট-_কাদাৎ। 
দুর- দূরে । 

সামনে মুলে । 
পাছে-_পিঠিৎ ! 
কেন--কিতার । 
এবং- আরাক, আগোতে । 


হাদশ অধ্যায়। ১৮১ 


মেয়ে-_জেলা ছোৌউগো। 
দ্রাস_-লাইক্‌ গো । 
কমক- আনুয়া । 
রাখাল-_রাখাল । 

ঈশ্বর ঈশ্বর । 


দেবতা_-দৌগো। 
আলেষা--পিৎকুরিগো। 
ভুত-ভুতগ্ৰো। 
হুর্যা--বেলি। 

চন্র-_ জোনাক । 
আগুন_-জি। 
জল--পানি। 
কুকুর-__কুকুর ছুই । 
বিড়ীল-_মেকুর; হোৌদং 
মুখ-মথাহান্‌। 
দাত-_দাত। 
চুল-_চুল। 
মাথ!-_মুড়গো। 

জিভ. _জুহান । 
পেট-পেটগো। 
পিঠ--পিঠিহান্‌, গড়িগো।। 
লৌহ-_লোয়। 
সোণা--হুনা । 


কুকুট-_মুরুক্‌, ইয়েল্‌। 
হাস--আ স্‌, ঙানু । 


কিন্ত--হাই। 
যদি--এবীকা। 
কিতাপারা । 
হা হাই। 
না--না। 
ভাল -হব।। 
খারাপ--হবানৈ। 
ঘোড়া-গড়া। 
ঘেোটকী-_জেলাগড়া। 
গোর -গুরুগো। 
শোও-_ঘুমজা 1 
আইস -আয়। 
দাড়ীও--উবা। 
দিব__-দিতু। 
লেখ--ইকর। 
যাও-যাগা। 
সানকর-_হিনাগা। 
মাথ--গস্। 
মার -মার, কিলাও। 
দেও- দে। 
হয় নাই -না হেছেঃ। 
কে-কুঙ্গু। 
চাউল--চৌল। 
ধর--ধর। 
অপেক্ষাকর-বাহা। 


১৬ 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 
আশুন--জি। সকল-_হাব্বি। 
মাথা-_মুড় । টকৃ-চথা। 
সন্তান--ছো । লবণ--লুন । 
পিপড়া-_পেপুড়া । তামাক-_হজক্‌। 
হুকা- আরি গো । মালা--কাঠি। 
চক্ষু--আঘি। সুতা -লুরি ॥ 
সাপ- হবরপ.। বিত্রঘ-- বেচ । 
মুষিক--উদ্র | কাপড়-_ফুতি ৷ 
গাছ-_-সপা। ছিলিষয-_উপাড়ি, নাংথাক্‌। 
কথা- ঠার্‌। বেগুপ--বেইনং। 
ঠোটু-িটু | কিনা-ল। 
নেও নেগ।। লাল-_বাঙ্গ1। 
পানকর-_-পি। 


আমি খাইয়া আসিতেছি--মি থেইকা আহোৌরি। 
তুমি খাহয়৷ আসিতেছে--তি খেয়। আহব্ত।। 
সে খাইয়া আ[সতেছে-_তা খেষ আহের ॥ 
এতটুকু পাইয়াছি-_ইচু গে পাইলু। 

কতগুলি মাছ ধরিয়াছ-_মাছ কতিগো ধইলে। 
কি কর--কিত। করর্তা। 

শীঘ্র আইস--হেক আয় । 

কোথা যাও-_কুরাংজার্গাতা । 

কি করিয়াছ--কিত। করিলে তা। 

তাহার লেখ খারাপ--তার ইকরানি হবা নেই। 
সমস্ত ইচ্ছ। করি-_হাব্বি হাদ। পাউরি। 

ইচ্ছা নাই-_হাদ। না পাউরি । 


অরয়োদশ অধ্যাষ। ১৮৩ 


তাহার সঙ্গে কে ছিল--তাব লগে কুঙ্গ আছিল্‌। 
সে কোথাধ গিযাছে-- তা কুবাং গেছে গা । 
আমাকে বলিও নামবে নামাতি। 

তমি কোথায যাও-তি কুরাং জাবগা। 

বাজাবে যাইতে ছিলাম--আটে ষাওবি গাতা। 
বট প্রভাত হইযাছে-_বাতি খান ফইল। 
অধিক থুমাই ওনামিষাম্‌ না গুম্জি। 

আমি যাই-_মি জাঙ্গা। 

অ।মি বাইতেছি--মি জাউবি গা। 

আমি যাইব-_মি জেইতোৌগ|। 

ভাহাবা আসিতেছে-শাঞ্ক আহিতাবা। 
এখানে বস-এখান্‌ তে বঃ। 

এখানে বস্ুন--এখান্‌ তে বহেদিক। 

আমি বাইতে ছিল ম-মি গিবাছিলুগা। 

নম আসতেছে_তা আহছেব। 


বস াাস্ (0 সসীশীীপিশ 


ঞলম্সালেশ্শ ভশ্যাম্স। 


সবাস্লাত্ল্ন গেজ আ্রুন্মঞী এল আজি তা 


১৭৮০ খ্ুঃ আাহমবাজ গৌবানাথ সিংহেব রাজত্বকালে 
লন্সনীম্পুর নিবাসী মোরা * অথবা মোয়ামারী সম্প্রদায় 


* ইহারা শঙ্কর দেবের শিষ্য | ব্রাঙ্গণ্যধন্মে ইহাদের বিশ্বাস ছিল ন1। 


১৮৪ কাছাড়ের ইতিবৃভ | 


উৎ্পীড়িত হইয়। বিব্রোহ খোষণ। করে। এই বিড্রোহের ফলে 
রাজা পরাভূত হইলেন। অতঃপর বঙ্গদেশ হইতে দলে দলে 
নামকাটা সিপাহী ও লুনপ্রিয় অসগুলোৌক বিজ্রোহীদিগেক 
সহিত মিলিত হয় । ব্রিটিন গভর্ণমেন্টের সহায়তায় ১৭৯৩ থুঃ 
রাজা মধ্যে কিয় পরিমাণে শান্তি স্থীপিত হইয়াছিল । কিন্চু 
অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য ফিরিয়া যাওয়ায় রাজা মধ্যে 
পুনর্ববার অরাজকতার আবির্ভাব হইল । ১৮০৯ খুঃ আহমবাক্ত 
চন্দ্রকান্ত, মন্ত্রী “বুড়া গোহাইর” সহিত বিবোধে বাজ্য হইতে 
বিতাড়িত হইলেন। ব্র্গরাজ তাহাকে পুনঃ রাজসিংহাসনে 
স্থাপিত করিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধব্য় প্রদানে অসমর্থ হওয়াষ 
অনতিবিলন্দেই ব্রঙ্গরাজ কর্তৃক পদচ্যত হইলেন এবং ততস্থানে 
যোগেশ্বর সিংহ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন | ব্রঙ্গসৈন্য প্রস্থান 
করিলে পর, মন্ত্রিগণকর্তক যোগেশ্বব সিংহ সিংহাসন চ্যত 
হইলেন এবং পুরন্দর সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ৷ প্রঙ্গ 
সৈন্য পুনঃ আগমন পুর্ববক ১৮২১ খুঃ আসাম রাজ্য ব্রহ্মরাজ্োব 
অন্তভূক্ত করিল। চন্দ্রকান্ত এবং পুরন্দর সিংহ উভযেই 
ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসামরাজ্য অধিকাবেক 
বিফল চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তত্কালে আসামের অবস্থ। 
এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে সেই দুঃখ স্মৃতিব কথা ভাবিতে 
ও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। প্রায় ৩০,০০০ আসামবাসী বন্দ 
হইয়! ব্রহ্মদেশে নীত হয়। সহজ সহত্র ব্যক্তি অকালে প্রাণ 
বিসর্ভন করে। যুদ্ধ, অরাজকতা, দুভিক্ষ ও মহামারীতে 
আসামরাজ্য দুর্দশার শেষ সীমায় নিপতিত হইল । বহুলোক 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৮৫ 


আরণ্যকলমুলে প্রাণ রক্ষার বৃথা আশায় বনে জঙ্গলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল । অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানগণ ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া আশু বিপদ হইতে মুক্ত হইল। এই সময়ে 
নর্গাও এবং উত্তর কাছাড়ের পর্বতমালা অতিক্রম করিয় 
কয়েক সহত্র আসামবাসী কাছাড়ে “গড়ের ভিতর,” তারাপুর, 
গুম্র প্রভৃতি স্থানে আগমন পূর্বক উপনিবেশ স্থাপন করে । 
১৮২৬ থুঃ ব্রঙ্গাযুদ্ধের অবসানে আসামরাজা ব্রিটিশ রাজ্যের 
অন্তর্গত হইলে ধীরে ধীরে রাজো পুনঃ শান্তি সংস্কাপিত 
হইল । 


ব্ীচ্হাড়ে স্মগেল্প আভ্তনুম্মঞ্প 


পূর্বেব বণিত হইয়াছে যে গম্ভীর সিংত ও সজিত সিংহ 
এই ছুই ভ্রাতার চক্রান্ডে পরাভভত হইয়। কাছাঁড়রাজ গোবিন্দ 
নারায়ণ উত্তর কাছাড়ে পলায়ন করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের 
সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া! তিনি ব্রঙ্গরাজের নিকট আপন 
হুরবস্থ। জ্ঞাপন করিয়। সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । বহুদিন 
পর্যন্ত ব্রঙ্গরাজ নীরব ছিলেন । অবশেষে তিনি মণিপুরী 
ভ্রাতুগণকে বিতাড়িত করিয়া গোবিন্দ নারাষণকে কাছাড় 
সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিতে কৃতসঙ্গ হইলেন । ১৮২৩ খ এ 
ব্রহ্মরাজের আসাম পশ্রদেশস্থ শাসনকর্তা কাছাড়রাজ গোবিন্দ 
নারায়ণের সাহাব্যার্থ জয়ন্তিয়া, উত্তর কাছাড় ও মণিপুরপথে 
তিন দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ব্রক্ষসৈন্যের আশু আগমন 
বার্তা শ্রবণে কাছাড়ের প্রজাবর্গ সর্ববস্বত্যাগ করিয়া আীীহটে 


৯৮৬ কাছাড়ের হাতবৃত্ত । 


পলায়ন করিল। শআ্ীহটর সন্নিকটে প্রবল শক্রর আগমনে 
গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্গসৈন্যের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
এই সময় রাজা গোবিন্দ নারায়ণ ভয়ে আভিভূত হইয়া পড়িলেন। 
ভাহারই সাহাষ্যার্থ ষে ব্রহ্ম সৈন্যের আগমন তিনি একথা বিস্মৃত 
হইয়া গেলেন। মুহ্ৃত্তের জন্যও ব্রন্মসেনাপতির সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে সাহসী না হইয়া, তিনি শ্রীহটে গমন পূর্ববক 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন । ইতিপুর্বেব মণিপুরী 
ভ্রাতৃগণের সহিত গভর্ণমেণ্টেব সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা বিফল 
হইয়াছিল। স্থৃতরাং গোবিন্দ নারায়ণের সহিত তাহাদের 
সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল এবং সেই চেষ্টার ফলে ১৮২৪ 
খ্ুষ্টান্দের ৬ই মাচ্চ গভর্ণমেণ্ট ও গোবিন্দ নারায়ণের মধো 
সন্ধি স্থাপিত হইল । নিন্ছে সন্ষি পত্রেব অনুবাদ ৪ নকল 
প্রদত্ত হহল | 

মাননীয় ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর বড়লাট বাহাদুরের পক্ষে 
এজেন্ট ডেবিডস্কট এস্‌কোয়ার ও অপর পক্ষে কাছাড় বা 
হেডন্দের রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক নিম্লিখিত সন্তা- 
ধনে ১৮২৫ খুষাকে সম্পাদিত সন্ধি পত্র । 


প্রর্থস্ন নর্ভড- 

রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ স্বয়ং এবং তাহার পরবস্তীগণের 
পক্ষে মাননীয় কোম্পাশীর আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন এবং 
তাহার কাছাড় অথবা হেড়ম্বরাজ্য ্াহাদের তন্বাধীনে 
রাখিতেছেন। 


বরয়োদধশ অধ্যায়। ১৮৭ 


দ্বিভীম্ সভ্ভ- 

রাজা কর্তৃক রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন পরিচালিত হইবে 
এবং তথায় ব্রিটিশ গভণমেণ্টের এলাকা বস্তিবে না । কিন্ত 
রাজা তাহার প্রজাবর্গের হিত কামনায় মন্ত্রী সভাধিঠিত বড়- 
লাট বাহাদুরের প্রদন্ত উপদেশ সর্বক্ষণ পালন করিতে এবং 
বাজ্যশাসনে কোন অপব্যবহার দৃষ্ট হইলে তাহা সংশোধন 
করিতে বাধ্য রহিলেন। 


শুতীম্ত জন 

মাননীয় কোম্পানী বহিঃনক্র হইতে কাছাড রাজ্য রক্ষা করিতে 
ও অন্য রাজ্যের সহিত রাজার কোন মতভেদ উপস্ষিত হইলে 
শালিসী করিতে স্পীকত হইলেন। রাজা উপরোক্ত শালিসী 
মানিয়া €লিতে বাধ্য গাকিবেন এবং অপব বাজোর সহিত 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে পত্র ব্যবহার ও সংবাদ 
প্রেরণে বিরত থাকিতে স্বীক্ুত হইলেন । 


চতুর ফনম্ভ -- 

উপরোক্ত সন্তাধীনে অঙ্গীকৃত সাহায্য ৪ অন্যান অবস্থা] 
বিবেচনায় রাজা বাঙ্গাল! ১২৩২ সনের প্রথম হইতে মাননীয় 
কোম্পানী বাহাদুরকে বা্সরিক দশ সহ টাক? কর প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং মাননীয় কোম্পানী অব্যবহিত 
পুর্ববনস্তী কাছাড়ের দখলকার মণিপুরী রাজগণের ভরণ সোষণের 
ভার গ্রহণ করিলেন। 


১৯৮৮ কাছাড়ের ইতিবত। 
সিজন তর্ডা- 

যদি রাজা উপরোক্ত ধারার সর্ত প্রতিপালনে অপারগ 
হম, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অঙ্গীকৃত কর আদায়ের নিমিত্ত 
মাননীয় কোম্পানী কাছাড় রাজ্যের উপযুক্ত অংশ দখল এবং 
চিরকাঙের জগ্ঠ তাহাদের এলাকাভূক্ত করিয়। নিতে পারিবেন। 


আবি জনর্ভ- 


রাজা! স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের একযোগে শ্রীহট জিলায় 
পুলিশ, আফিং ও লবণ বিভাগের যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত 
আছে তত্তাবত রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিতে 
বাধ্য রহিলেন। 

৬ই মার্চ ১৮২৪ খুষ্টান্দে, ২৪শে ফাল্ধন ১২৩০ বঙ্গাব্দে, 
বদরপুরে সম্পাদিত হইল। 


_ রাজা গোবিন্দচন্্ ডি ক্কট্‌। 
নারায়ণের বড়লাট বাহাছুরের প্রতিনিধি । 
মোহর 
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ব্গজ্ছাড়ে আত্মা বুদ 

১৮২৪ খ্রষ্টাব্ষের ৫ই মার্চ প্রকাশ্যভাৰে ব্রজ্মযুদ্ধ ঘোষণা 
করিবার পূর্বেই ইংরেজ গভর্ণমেপ্ট কাছাড়ে ব্রচ্গ সৈন্যের 
প্রতিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গস্ভীর সিংহের ৫ শত 
সৈন্য ব্রিটাশ গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রশক্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া! ক্রিটীশ্‌ 
সৈম্তের সহিত কাছাড়ে গমন করে এবং তিদি এই অভিধানে 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । উত্তর কাছাড় ও জয়ন্িয়া 


৯৯২ কাছাছের ইতিরস্ত | 


হইতে আগত ব্রঙ্মসৈহ ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত হইয়। কিন্- 
ংশ নর্গাও অভিমুখে পলায়ন করে এবং অবশিষ্ট মণিপুর 
হইতে আগত সৈম্তের সহিত মিলিত হইয়া ছধপাতিল গ্রামে 
ছাউনী স্থাপন করে। নানা! কারণে বৃটাশ সৈন্য দুধপাতিল 
অধিকারে অসমর্থ হইয়! শ্রীহটে প্রত্যাগমন করে। 

এই অবসরে ক্রক্ম সৈন্য কাছাড় অধিকার করিতে সমর্থ 
হুইল। কাছাড়রাজ্য' ততকালে একপ্রকার জনপ্রাণীশুম্ত 
আহার্য্য অভাবে ব্রহ্মসৈন্য বিষম বিপদে পতিত হইল। 
আঁহার্যযাভাবের সহিত চারিদিকে লুটপাট ও অত্যাচার আরস্ত 
হইল। অবশেষে ছুধপাতিল গড়ে একদল সৈন্য রাখিয়া, 
অধিকাংশ ব্রহ্মসৈম্য মণিপুরে চলিয়! যায়। 

অত্যল্প কাল মধ্যে খাগ্ভাভাধ ও রোগে ব্রহ্ষসৈম্ত একান্ত 
জর্ভরিত হুইয়! পড়িল। এই সময়ে কর্নেল ইনিছ বৃটাশ সৈন্য 
সহ কাছা্ডে আগমন করায় দুধপাতিলের ব্রহ্ষসৈন্য মণিপুরে 
চলিয়! যাইতে বাধ্য হয়। প্রস্থানকালে তাহারা ভীষণ অত্যাচার 
করিয়াছিল। বন্দীদিগের যুক্তকর লৌহশলাকায় বিদ্ধ 
করিয়া দীর্ঘ স্ুদ্ধিবেত্রে গাথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং 
এইরূপে গঞ্জিত এক একটী দলে ৫০। ৬০ জন লোককে আবদ্ধ 
করিয়া ব্রক্মদেশ পর্যন্ত টানিয়া! নেওয়া হইয়াছিল। পার্বত্য 
পথে চন্গিতে অগ্লার্র স্ত্রীলোক, শিশু প্রভৃতির হস্ত্চ্ছেদন 
সাদিয়া তাহাদিগকে খ্বধিসধ্যে পরিত্যাগ করা হয়। ' “বর্মার 
ভাঙনের” চুংখকাছিনী স্মরণ. করিয়া আজিও কাছাড়কাসী 
সু্াগন অভ সোচন কয় থাকে। কয়েক বতমর পরে ব্রহ্ম 


চতুিশ অধ্যায় । 


রাজ ইহাদিগকে নিরপরাধ জন্জানে মুক্তি প্রদান করেন । যুক্ত, 
হইয়া ইহারা ব্রহ্মদেশে যে সকল পল্লী স্থাপন করে তাহা অষ্ঠাপি 
বর্তমান রহিয়াছে। 

্রন্ষসৈম্ত চলিয়া গেলে পর বিতাড়িত ও হৃতসর্ববস্য প্রজারৃন্দ 
নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিল। প্রায় অগ্ধ-সংখ্যক প্রজা 
পুনঃ গুহে ফিরিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে 
জাতিচ্যুত হয়, কতক ব্রক্মাসৈম্ কর্তৃক বন্দী হয়, কতক বনে 
জঙ্গলে প্রাণ হারায়, অবশিষ্ট, তাহাদের আশ্রয়স্থান শ্রীহটে 
রহিয়া যায়। 

পুর্ববোল্লিখিত সন্ধির সর্তীনুসারে গোবিন্দ নারায়ণ সিংহাসনে 
স্থাপিত হইলেন। গম্ভীর সিংহ বুটিশ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 
মণিপুর উদ্ধার মানলে যাত্রা করিলেন। 





চ্কুল্দস্প অল্দ্যান্স | 
কাছাড় করদ-মিত্র রাজ্য । 





খাপ পৰ্িত্যা 

১৮২৫ খ্ষ্টাব্ধে ব্রিটিশ গভর্গমেণ্টের সহায়তায় নির্বাসিত 
গোবিন্দ নারায়ণ নিজ রাজ্যে পুন$' প্রতিষ্ঠিত হইয়া বদরপুরের 
শ্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে বরবক্রতীরে হিট বিজ নায়ক গে 


৯৪ 


১৯৪ কাছাড়ের টুতিত্বত। 


পাট ( রাজ বাড়ী ) স্থাপন করিলেন । এই সময় হইতে কাছাড়ী 
রাজধানী খাসপুর পরিত্যস্ত হইল। খাসপুরের কিয়দংশ 
শিবেরবন্দ ও খাসপুর চা বাগানের অন্তভুক্ত হইয়া চা ক্ষেত্রে 
পরিশোভিত হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ এখনও ঘোর 
অরণ্যে আবৃত। পশ্চিমে মধুরা নদী এবং অপর তিন দিকে 
নাক্‌টা ছড়। প্রবাহিত হওয়ায় স্থান্টা একরূপ স্থুরক্ষিত এবং 
উত্তর কাছাড় পর্ববতমালার পাদদেশে অবস্থান হেতু অপেক্ষা- 
কৃত হুর্গম। শিলচর হইতে রাজপাটের পশ্চিম সীমা অতিক্রম 
করিয়! থালীগ্রাম পর্য্যন্ত প্রা ১২ মাইল পরিমিত লোকেল- 
বোর্ড পথ। উধারবন্দ বাজার অতিক্রম করিলেই ছুইটী 
বৃহৎ দীঘিকা, কাছাড়ী রাজগণের কীর্তিশ্বরূপ, পথিকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। তন্মধ্যে একটী রাজা লক্গমীচন্দ্রের মাতার 
নামে ও অপরটা তৎকালীন ধর্্াধ্যক্ষের মাতার নামে 
উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। দীর্ধিকাগুলি অতিক্রম করিয়া আরও 
কিছুদূর অগ্রসর হইলে শিবেরবন্দ চা বাগান। এই বাগানের 
উত্তর পূর্বব সীমায় রাজ লন্গমীচন্দ্র ও হুরি্চন্দ্র রাজার পাট । 
যুবরাজ লন্দসীচন্দ্র এই পাট স্থাপন করেন। 
প্রাচীন লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় ষে এই পাটে 
নিঙ্গোক্ত একটী প্রাস্ততর হচল্ক ছিল £_-“গোবিন্দজী পদ 
পরন্য হেড়ন্বাধীশ্বর হরিশ্চন্্র নারায়ণ নৃপ বাহাছুর চুড়ামণি বরেষু 
১৪৩১ শকান্ধী 'মাগ্দীর্যন্ত ফোড়শ দিবসে মন্দির পূর্ণেয়শ্চেতি”। 
উপরুক্ত প্রস্তর ফলকের হরিশ্চন্দ্র, লক্ষমীচন্দ্রের পিতা 
[হক বলিয়া অনুমিত হয়। *১৪৩১ শকাক্কায়” হরিশ্চন্দের 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৪৫ 


মন্দির নিন্মাণ কোন প্রকান্তরই সম্ভরপর নহে। “শক আলা 
দীঘির” হরিশ্চন্্র ও এই হরিশ্চন্্র একই ব্যক্তি কিন। প্রমাণ 
সাপেক্ষ । 
এই পাটে একটী দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । এই 
মন্দির দোলমঞ্চ নামে কথিত হয়। অরণ্যে আবৃত বলিয়। 
পাটের চারিদিক দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এই পাটে অপর একটা ও্রস্তল্প অঙ্লন্কঃ ছিল। নিচ্ছে, 
উহার অনুলিপি প্রদত্ত হইল 2-_ 
“্রীনন্দ নন্দনাওয়া 
নেত্রাঙ্ক রসচন্দ্র মিতে সা 
কে কার্তিক স্থিতে ভাক্ষ-__ 
রে চ্ছেড়ম্বাধিপতিঃ শ্রীপ্রীম__ 
দ্ধরিঃ চন্দ্র নারায়ণাঙ্গ 
দয়িনী বূপষ্যেত (?) দস্তাজ্ঞয়া 
খাসপুর নাম নগরে ৬ 
৬ পাদ পঙ্কজ মকরন্দ 
লোলুপমান! শ্রীল শ্রী 
মতি রাজমাতা। লক্ষনী পু (?) 
ত্রী দেবী পবিতেষ্টকাদ্দিভিঃ 
জলাশয় নির্মিতং বিচিত্র % 
কারাতি রামং ৮ ॥ 
এই পাটের নিকট নাক্‌টা ছড়ার পুর্বব্তীরে একটা শিব মন্দির 
দেখিতে পাওয়া বায়। মন্দিরভিত্তি প্রস্তে ১৪ হাত এবং দৈতর্থা- 


১৯৬ কাছাড়ের ইতিতৃত। 


১৬ হাত | মন্দিরটা দৈর্ধ্যে ৯ হাতঃও প্রস্থ ৬ হাত। বর্তমানে 
মন্দিরটী ভগ্নদশায় পরিণত হইয়াছে । মন্দির মধ্যে উচ্চে ১ হস্ত 
পরিমিত একটা পাষাণ নির্মিত কারুকার্যখচিত মনোহর শিব- 
লিঙ্গ স্থাপিত আছে। 


২২. | ক্ুম্মওডেজ্ত্র লাভাল সাউি- 


এই পাট পূর্বেবাক্ পাটের উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে 
“বার-ছুয়ারী”নামে একটী দোতাল। দালান দেখিতে পাওয়! যাষ। 
উহার সম্মুখ ভাগের দৈর্ঘ্য ৩৬ ফিট এবং পশ্চা ভাগের দৈর্ঘ্য 
২৪ ফিট এবং সম্মুখের বারান্দা ব্যতীত প্রস্ত ১৮ ফিট্‌। বারান্দার 
প্রস্থ ৯ ফিট । নীচ তলার উচ্চতা ১২ ফিট । নীচের তল 
ধ্যতীত, উপর তলার উচ্চতা ১৩ ফিট্‌। উপর তলার দক্ষিণ 
পার্থে একটা বৃহ বট বৃক্ষ হওয়াতে দালানের অবস্থা ক্রমেই 
শোচনীয় হইতেছে। 

আন্তরের উপর ৬ পদচিহ্‌, লতা পদ্ম, প্রভাতি অঙ্কিত 
রহিয়াছে কিন্ত কোন জীব জন্তর প্রতিকৃতি অস্কিত নাই। অপর 
একটা দালানের দৈর্ঘ্য ২৪ ফিট প্রস্থ ১৫ ফিট, উচ্চতা ১৬২ ফিট 
এই দালানের বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। 

নান মন্দির লোকেল বোর্ড রাস্তার পশ্চিম ধারে অব. 
শ্থিত। এই দার্লপানের দের্ধ্য ৯ ফিট, প্রস্থ ৯ ফিট, ভিত্তি 
উচ্চতা ৩ ফিট, এবং দালানের ভিতরে ভিত্তির উপর হইতে 
উচ্চড়া ১০২ ফিটু। দালানখানা পশ্চিম দিকে একটু হেলিয় 
গিয়াছে, এতন্থাতীত,ইহ্ার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। 


চষ্ুান্পি অধ্যায় । ১৯৭ 
গোবিন্দ নাক্বাম্রণেক সাউ-- 


এই পাটে তিনটা দালান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটীর 
দৈর্ঘ্য ১৮ ফিট্‌, প্রস্থ ১৩২ ফিট এবং উচ্চতা ১৬ ফিটু। দালান- 
খানা প্রায় পুর্ববাবস্থায় সংরক্ষিত। 

দ্বিভীয়টার ছাদ নাই, যেন কার্ধ্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । 

তৃতীয়টার মধ্যভাগ খোলা, অনুমিত হয় যেন এখানে একটা 
সিংহদ্বার ছিল । 


গোিন্দ লাল্লাম্রন্পেল্র স্াসন্ন লিক্ভাগ- 


মহারাজ গোবিন্দ নারায়ণ রাজো প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ 
রাজ্য নিম্মোক্ত ৭টা বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন-_বিক্রমপুর, 
গড়েরভিতর, ছুধপাতিল, জয়পুর, কালাইন, সোনাই এবং 
হইলাকান্দি। প্রতি বিভাগে এক একটা উজির রাজকার্য্য 
পরিচালনার্থ নিযুক্ত হইতেন। 

উত্তর কাছাড়ে কপিলী, ধনস্রী ও দয়াং উপত্যকায় ধর্ম্মপুর 
(১) ডব কা, ৫) অলঙ্কা, কাঁশমারি, (৩) আসালু বিভাগগুলি 
তুলারাম সেনাপতির রাজ্য গঠন করে। গোবিন্দ নারায়ণ 
উত্তর কাছাড়স্থ বিভাগগুলি অধিকার করিতে বনু চেষ্টা 
করিয়াও অকৃতকার্য; হন। 


(১) যমুনা ও কপিলীর মধ্যবর্তী স্থান। 
(২) এখানে একটী কাঁমাখ্য! মন্দির স্থাপিত ছিল। প্রতি বৎসর খাসপুর 
হইতে দেবীর পুজার জন্য পুরোহিত প্রেরিত হইতেন। 
(৩ ) এখানে কাছাড়ী রাক্গ বাড়ীর ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 


সি সপ সি পাপী শপ পিপিপি পপ শিপ 


১৯৮ কাছাড়ের ইতিক্বত । 

তুলাল্লান্ম মেনাপতিল্ল সহিত খুস্ক- 

অতঃপর' ১৮২৮ খুঃ তিনি পুনঃ উত্তর কাছাড় আক্রমণ 
করিলেন। রাজ্য উদ্ধারের এইশেষ চেষ্টা তৃশ্লারামের 
আত্মীয় গোবিন্দরাম কর্তৃক ব্যর্থ হইল। এই যুদ্ধাবসানে 
গোবিন্দরাম তুলারামকে জয়ন্তিয়ায় বিতাড়িত করেন । কিন্তু 
তাহাকে দীর্ঘকাল নির্বাসন ভোগ করিতে হইল না। তিনি 
১৮২৯ খ্ুঃ মণিপুরীদ্দিগের সাহায্যে নিজরাজ্য পুনঃ অধিকার 
করিলেন। এইরূপ ঘন ঘন সীমান্ত যুদ্ধের নিবুত্তি কামনায 
মাননীয় ডেবিডস্কট বাহাদুর উত্তর কাছাড়ে তুলারামের প্রাধান্য 
স্বীকার করিতে গোবিন্দ নারায়ণকে বাধ্য করিলেন। এতদিনে 
তুলারাম নিক্ষণ্টক হইলেন। তাহার রাজ্য উত্তরে ভাটীবা গ্রাম, 
দক্ষিণে জালিঙ্গা, পূর্বে সামসেই গ্রাম এবং পশ্চিমে কপিলী 
পর্যান্ত নিগ্ধীরিত হইল ।% 


ব্বাভবন্গাশ্/ _ 

সামান্য অপরাধ রাজ মোক্তারগণই নিষ্পত্তি করিতেন । 
সামাজিক অপরাধগুলি ধর্্াধ্যক্ষের উপদেশানুশারে দেশমুখ্যগণ 
নিষ্পত্তি করিতেন। গুরুতর অপরাধের বিচার রাজ পাত্রগণের 
সহিত পরামর্শ করিয়। স্বয়ং নিষ্পন্ন করিতেন। মন্ত্রণা মন্দিরে 
বিস্তিপ্ন আঁকারের ১৬টি «খুটী” ছিল। রাজ-পাত্রের পাটিতৈ 
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* কাছাড় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইলে ২টী ব্রিটীশ প্রজা নিহত করার 
অপরাধে তাহার রাজ্োর সীমা সন্বীর্ণ করা হয় এবং তাহাকে মাসিক ৫* টাকা 


পেনসন্রদেওয় হয়| 
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বসিয়া খুটি ঠেস দিয়া বসিতেন। পভিত্রাদলইগণ” সাধারণ 
পীত্রগণ অপেক্ষা বড় খুটি ঠেসদিয়! বসিতেন। রাজ সিংহাসনে 
বসিলেই রাজকার্য্য আরস্ত হইত। ব্রাঙ্গণেতর হিন্দ্ুগণ হজন 
নামে পরিচিত হইতেন। ণহজন বামন” শক দ্বয় এখনও 
এতদ্দেশে শুনিতে পাওয়া যায় | রাজা, কণ্ম্নচারী ও অধীনস্থ 
ব্ক্তিদিগকে সম্বোধন করিতে হইলে “হ্যেই হজ লা” বলিয়া 
আহবান করিতেন। ব্রাঙ্মণেতর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র 
সমাজের নেতা বিক্রমপুরের বড়মজুমদার রাজসম্মান পাইতেন। 
মুসলমানগণ রাজ সন্মান লাভে বঞ্চিত হইয়া ঘবন নামে কথিত 
হুইনেন। 


বাজী 


কাছাডী রাজত্বের প্রথমাবস্থায় রাজস্বের পরিমাণ সামান্য 
ছিল। একটা পাঠা, একটী হাস, একজোড়া কুক্ধুট এবং দুইটা 
করিয়া! নারিকেল প্রত্যেক বন্দোবস্ত হইতে রাজন্ব স্বরূপ রাজ 
সরকারে প্রদান করা হইত। গোবিন্দ নারায়ণের সময়ে নগদ 
ও দ্রেব্যজাতে আনুমানিক ২০,০০০২ রাজস্ব সংগৃহীত হইত । 
প্রত্যেক রাজ এবং খেলের প্রধান ব্যক্তি (মোক্তার ) রাজস্বের, 
জন্য দায়ী হইতেন। কাছাড়ী জাতীয় “ছেউটায়া পেয়াদা” 
মোস্তণরের গৃহে উপস্থিত হইয়! ঢোল বাজাইলেই অল্পকাল 
মধ্যে প্রজাবৃন্দ সমবেত হইয়। রাজস্ব প্রদান করিত। রাজ 
মোক্তার খেল মোক্তারগণের নিকট হইতে উক্তরূপে রাজস্ব 
সংগ্রহ করিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত করিতেন। শিৎকালে 
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কাছাড়ে বন্দোবস্তী ভূমির পরিমাণ ৬,১১৫ হাল বা ২৯,৩৫২ 
একর ছিল। তন্মধ্যে ৪,২৮৯ হাল ২০,৬৬৩ একর পরিমিত ভূমি 
হইতে রাজস্ব আদায় হইত। অবশিষ্ট ১,৮২৬ হাল ভূমি বক্‌সা 
রূপে নিফষর পরিগণিত ছিল । 


গপো্রিস্ছ ল্রাক্সশেজ ল্রাম্োশুতম্ লীলাক্মাভ-- 


গীতার কৃষ্ণ চরিত্র বড়ই গভীর, সাধারণের নিতান্ত পক্ষে 
হুর্বেবাধ। রাসলীলার বৃন্দাবনবিহারী গ্রীকৃষ্ণের লীলা সরস, 
সাধারণের সহজ বোধ্য। 

মণিপুরী প্রাধান্তের সহিত রাসলীল! * নৃত্যগীতি কাছাড়ে 
প্রতিপত্তি লাভ করে । অতঃপর গোবিন্দনারায়ণ প্ররজাদিগের 
মনোরগ্রনার্থ সংস্কৃত রাসপঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে রাসগীতি রচনা 
করিয় রাজ্য মধ্যে রাসলীল। নৃত্যগীতি প্রবর্তিত করিলেন। 

মাতৃভাষায় ইচ্ছামত মন গড়া কবিতা রচনা করা সহজ । 
এস্থলে গ্রন্থকারের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে এবং কবিতা 
গুলির ভাব ও ভাষা! অপরের । এরূপ অবস্থায় সংস্কৃত এবং 
বঙ্গভাষা আয়ত্ত করিয়া গীত রচনা সহজ নহে। কবিতাগুলি 
গোবিন্দনারাক্ণের পাগ্ডিত্য পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই যে রামোতসব লীলাম্ৃত এখনও 
মুক্রিত হয় নাই এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি ইহার প্রতি এখনও 
পতিত হয় লাই। 





* জীকফের বংস্টীধাফল, অরজজগোপীগণের সহিত রহত্ডালাপ, জীড়া, তালবদ্ধ 
মষ্তগাফার গু প্রভৃতিই জীকক্ষের ঘাসলীলা । 
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মুদ্রণের বিহিত উপায় অবলম্িত না হইলে গ্রন্থ খান 
কালক্োতে, অধত্বে, এতদ্দেশীয় অপরাপর বিলুপ্ত “কলমী 
পুথির' পদানুসরণ করিবে সন্দেহ নাই। পাঠকবর্গের 
কৌতুহল নিবারণার্থ নিন্মে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা 
হইল-_ 
১। “শারদ চক্ট্রিক! হেরি গৌর দ্বিজরাজ । 

সঙ্গে রঙ্গে বিহরয়ী ভকত সমাজ ॥ 

পুরব পড়িয়া মনে বিকল অন্তরে । 

খণে উঠে খণে পড়ে ধরণী উপরে ॥ 

কোথ! বৃন্দাবন, কোথা নিকুপ্তী কুটার। 

কোথ] ব্রজঙ্গ নাগণ, প্রিয় রাধা মর ॥ 

বৃন্দাবন রাসস্থলী স্মরিয়া কাতব। 

বাক্য নাহি স্বরে প্রভূ ভাবে জ্বর জবর ॥ 

প্রীগৌরাজ কৃষ্ণচন্দ্র লীলামৃত রসে । 

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নূপ কৰে জানি ভাসে ॥ 


২। অনঙ্গ বদ্ধন গীত, ক্ুঞ্চহৃত গোপী চিত 
বিলোলিত কুগুল শ্রবণে। 
গোপীক1 উদ্ভম করি, চলে সব ব্রজনারী 
যাতে আছে মদন মোহন ॥ 
শারদ পার্ববন নিশি, লিগ্ধময় দশদিশি, 
চলে গোপী বৃন্দাবন প্রতি । 
সেই রসে বঞ্চিত, অনুগ্রহ আকাঙিক্ষিত, 


গোবিন্দ চন্দ্র নরপতি ॥ 
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৩।| ঘতেক রমণী বাশী রৰ শুনি বানুলিনী সম ভেল। 
স্থত পতি তহি ত্যাগিয়া সবহি ঝটিতি গমন কেল ॥ 
নাসায়ে সিন্দুর পরিহরি কেউ হার পরি কটিদেশ। 
বাজন নুপুর ভূজে পইরে আউলাইয়া চাচর কেশ ॥ 
একই নয়ানে কাজলের রেখা কিস্কিনী গলায়ে দোলে । 
দাস কিশোর কহয়ী নাগরী মদনান্সরাগে ভোলে ॥ 
৪। ভয়ঙ্কব তমসিনী, ঘোর জন্ম নিসেবিনী, 
ইহ অন্মচিত অবস্থান । 
মধ্যক্ষীণা স্থগোপিনী,  নববন বিহারিনী, 
ব্রজ প্রতি করহ প্রয়াণ ॥ 
আমরা ব্রজের নারী, রসরাজ আমরা ব্রজের নারী । 
আনিয়া সদনে, এছে কহ কেনে, ফুকরী ঝুরিয়া মরি ॥ 
বাশী আলাপনে. উদাস করিয়া, ঘরের বাহির কৈলে। 
সতী পতিগণে, অতুল কলঙ্কে জগত মাঝারে থৈলে ॥ 
আমরা অবলা, কুলবর্তী বালা, করিলে পাগলী প্রীয়। 
অবলা অকুলে, না ঠেলিও ছলে, রাখ তোমা রাঙ্গা পায় । 
রসরাজ আমর ব্রজের নারী ॥ 
চে সং সঃ 
৬। আমরা গোপিনী বিরহে তাপিনী । 
বিদায় দিওনা শ্যাম নিদয় হও না ॥ 
ছাড়িয়া বন্ধুগণ লইলাম শরণ। 
লহ শুন্য বাক্য বলিও না ॥৮ 


৫ 


ইত্যাদি। 
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ওগুলুধন্নস্মাল হত 

গোবিন্দ নারায়ণ রাজ্যে পুনঃ প্রতন্ঠিত হইয়| একদিন গুল্ট- 
মিঞার প্রতি তাহার পূর্ব আক্রোশের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য 
গুলুমিঞ্ীকে তাহার নবাব উপাধি লাভের কথা জিডস্তাসা কাঁর- 
লেন। গুলুমিয়ার বিনীত উত্তরে তিনি বিফলমনোরথ 
হইলেন। অতঃপর একদিন গুলুমিঞ্াকে বাহিরে অপেক্ষা 
করিতে বলিয়া রাজা রাণীর পাটে গমন করেন। কিন্তু রাজার 
বিলম্ব দেখিয়া! গুলুমিঞ1 রাজপাটে চলিয়া আইসেন। এই 
আদেশ অমান্য করাতে রাজা গুলুমিএঞ্ার প্রতি বিরক্ত হইয়া 
পরদিন গুলুমিঞাকে জিশ্ভ্তাসা করিলেন, “বৈবাহিকাকে বিবাহ 
করিয়াই কি এতছ্র ছুঃসাহসী হইয়াছ ?” গুলুমিএ1 উক্ত 
অপবাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিও জ্যেষ্ট- 
ভ্রাতার স্ত্রীকে মাতৃতুল্য জানিয়! সময় সময় আত্মহারা হইয়া 
থাকেন, স্তরাং তাহার সামান্ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য ।” রাজা 
এইরূপ ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়] সেই মুহুর্তেই তাহাকে কারারুদ্ধ 
করিবার আদেশ দিলেন ; এবং দৈনিক ১ তোলা! চাউলের 
অন্ন ও ১ তোল জল তাহার আহার্ষ্যর জন্য নির্ধারণ করিলেন। 

্রহ্গযুদ্ধাবসানে গম্ভীর সিংহ মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
হন । তিনি পূর্বেব গোবিন্দ নারায়ণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া- 
ছিজেন। ব্রহ্মসৈন্ত কাছাড় আক্রমণ করিলে একদা গোবিন্দ 
নারায়ণ ও গম্ভীর সিংহ শ্রীহট্ে কোনও দরবারে আহত হন । 
গোবিন্দ নারায়ণ দরবারে উপস্থিত হইয় গ্স্তীর সিংহকে তৎ- 
পূর্ধেধেই আসনোপবিষ্ট দেখিলেন এবং পূর্ব ভূত্যের সহিত 


২০৪ কাছাড়ের ইতিগ্বত্ত 


তুল্যাসনে উপবেশন করা তাহার পক্ষে শোভা পায়না "বলয়! 
দরবারে আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন । 

তিনি ব্রপ্গযুদ্ধের পর মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। 
গুলুমিঞ্ার কারাবরোধ, গম্ভীর সিংহের পুর্বেবাক্ত ঘটনার প্রতি- 
শোধ লইবার এক অপুর্বব স্থযোগ ঘটাইয়া দ্িল। কাছাড়ের 
বঙ্ভ্রামঃ ফেচাই মিঞা প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত গোপনে 
পরামর্শ হইল। অতঃপর গম্ভীর সিংহ ২০ জন অশ্বারোহী সৈন্য 
সহ রমাসিংহ নামক জনৈক কণ্্চারীকে যে কোনও উপায়ে 
হউক গোবিন্দচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক আনয়ন করিবার নিমিত্ত 
কাছাড়ে প্রেরণ করিলেন । 

এদিকে অভিমানী নবাব গুলুমিঞা1 একবারও ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন না। প্রহরীবর্গের সহায়তায় কিছুকাল পর্য্যস্ত 
তাহার জনৈক ভূত্য বাহির হইতে তাহার জন্ত কারাগারে রুটি 
নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিন্তু রাজা সন্দিহান হইয়া 
প্রহরী পরিবর্তন করায় ক্রমে গুলুমিঞ্ার আহার্্য দুষ্প্রাপ্য হইয়৷ 
উঠিল। সুতরাং মণিপুরীদিগের আগমনের বন্ুপূর্বেবেই তিনি 
অক্পাভাবে দিন দিন শীর্ণ হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 


নবাবের বংশাবন্ী--- 
মুযাই রথ 


করম নানু 


চতুর্দশ অধ্যায়। ২৫ 
'করম মামুদ ) 
শত 
আব্দুল হুসন 
আব্,ল রহমান 
আবাল ওয়াহেব। 
পোন্িল্ষন্নাল্লাস্ত্রঞ্শেল স্যতুু 8 
মণিপুরী সৈন্য লক্গনীপুরে উপস্থিত হইতেই গোবিন্দনারায়ণ 
ংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিরোধের কিছুমাত্র উদ্ভোগ না 
করিয়া তিনি নৌকাযোগে ধন রত ও রাণীদিগকে রানীরপাট 
প্রেরণের চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। রাত্রিতে পলায়ন করিবেন 
ভাবিয়! ব্বয়ং হরিটিকরে অবস্থান করিলেন । 
হতভাগ্য গোবিন্দনারায়ণের শমন নিকটবর্তী হইল । তাই 
তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন না । মণিপুরীগণ ছন্মবেশে 
দ্রুত পদবিক্ষেপে সন্ধ্যাকালে হরিটিকরে উপস্থিত হইল । 
প্রকাশ্য ভাবে রাজপুরী আক্রমণ করা সম্ভবপর নহে ভাবিয়া 
নিজেদের মধ্যে একজনের হস্তপদ বন্ধন করিয়া “চোর চোর” 
বলিয়া তাহাকে লইয়া রাজবাড়ীর দিকে বিচারার্থ প্রহার করিতে 
করিতে চলিল। ধৃতব্যক্তি চোর, এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা 
বাধা দিল না। কেহ কেহ বলেন, বজ্জ্ুরামের উপদেশে প্রহারীর। 
সন্দেহ করিয়াও নি্ব্রত্ত থাকে । 
রাজ! চোর দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, অমনি বশ হস্তে 
মণিপুরীগণ তাহাকে আক্রমণ করিল । তাহার ধাত্রী তাহাকে 


২৩৬ কাছাড়ের ইতিবৃত । 


রক্ষা! করিবার চেষ্টা করে কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 
গোবিন্দচন্দ্রের স্কন্ধদেশে বর্শা বিদ্ধ হইল । গোবিন্দচন্দ্রের 
কুষ্টাতে লিখিত ছিল যে অস্ত্রাধাতে তাহার অপমৃত্যু হইবে। 
তজ্জন্য তিনি কখনও কোন যুদ্ধে স্বয়ং অগ্রসর হইতেন না এবং 
আমরণ কাপুরুষের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
যাহ। হউক কুস্ঠীর কথা সত্যে পরিণত হইয়া! গেল। ঘাতকগণ 
ক্ষিগ্রহস্তে গোবিন্দচন্দ্রের শিরশ্ছেদনাস্তর তাহাব ছিন্ন মস্তক 
পুঁটুলী মধ্যে বাঁধিয়া ও রাজপুরীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া মণিপুর 
উদ্দেশ্টে অশ্বপৃষ্টে পলায়ন করিল। অল্লকাল মধ্যে রাজপুরী 
ভন্মীভূত হইয়া গেল।% ১৮৩০ খুষ্টান্ে এই রূপে কাছাড়ী 
জাতীয় রাজগণের রাজত্বের অবসান হইল । 


ইএল্ল্রেজান্বিক্াহ- 


অবিলম্বে গোবিন্দ নারায়ণের মৃত্যু সংবাদ চতুদ্দিকে প্রচা- 
রিত হইল । কাছাড়ের অরাজকত। দর্শনে সন্ষির সন্তান্ুসারে 
ংরেজ গভর্ণমেন্ট শ্রীহট্ট হইতে সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাছাড় 
বিনা যুদ্ধে অধিকার করিয়াও তাহার শাসন সংরক্ষণের ভার 
লিজে না রাখিয়া তদ্দেশবাসী কোনও রাজবংশীয় উপযুক্ত 
উত্তরাধিকারীর হাতে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 


হিপ ১, সি 








পপ পপ | পা স্পিন পপ পিপিপি স্পা পপ 


ক্গ নদীতীয়ে সীল ভূষির উপগ্ধে রাজবাড়ী অবস্থিত ছিল! গৃহগুলি সমুদায় 
কাচা, দালান কোঠা ছিল না| মাটা খু'ড়িলে এখনও অঙ্গার, দগ্ধ ত্রঞ্ল প্রভৃতি 
পাওয়া বায় । অল্পকাল বাথ রাজবাড়ীর একাংশে একটী পাঠশালা ও যৌজাদার 
জফিস স্থাপিত হইয়াছেও অপরাংশে গোগ্রাস। 


চতুর্দশ অধ্যান্ন। নব 


এই জময়ে বজ্ঞুরাম, তুলারাম প্রভৃতি অনেকেই নিজে রাজা 
হইবার আকাঙক্ষায় পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু নিজ 
নিজ দাবী সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলেন । 

মহারাজ কৃষ্ণচন্ড্রের ওরসে তিনটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন, 
যথা--(১) গোবিন্দরাম (২) ছুর্গাচরণ (৩) কৃষ্চচরণ। রাজস্ব 
লাভের নিমিত্ত তাহারাও প্রার্থা ছিলেন; কিন্তু তাহার! 
পাটরাণীর সন্তান ছিলেন না বলিয়! রাজ্যলাভে বঞ্চিত হন । 

অতঃপর গভর্ণমেন্ট ইন্দুপ্রভাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে 
ইচ্ছা! করিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রীলোকের সিংহাসনারোহণ 
কাছাড়ীদিগের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া! একদিকে কাছাড়ীগণ, 
অপরদিকে বাঙ্গালী প্রজাবুন্দ গোবিন্দ নারায়ণ হিন্দু হইয়াও 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী ইন্দুপ্রভাকে বিবাহ করায়, আপত্তি 
উতাপন করে। 

অবশেষে গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ের রাজবংশী কোনও উপযুক্ত 
লোক ন1 পাইয৷ শ্রীহট্রের সম্বদ্ধিশালী (117)১৪,৮ 737001,9৮৯ ) 
লাইবছে ভ্রাতৃদ্বয়কে বাৎসরিক ১০১০০০২ টাক1 কর প্রদান 
করিয় কাছাড় জিল৷ ইজার! লইতে অনুরোধ করেন । কিন্ত্ত 
লাভজনক হইবে না ভাবিয়া তাহারা এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত 
হন। স্ুতরাং ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কাছাড়ের শাসনভার গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলেন । 

ইংরেজ ন্ুুশাসনে লুসাই, নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য 
পার্বতা জাতিগণের আক্রমণ ও ভীবণ অত্যাচার হইতে কাছাড়- 
বাসিগণ উদ্ধার পাইল। বহু বসর অরাজকতা ও অশাস্তির 


২০৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


পর প্রবল ইংরেজ গতর্ণমেণ্টের অধীনে চিরশাস্তিতে বাস 
করার চ্ছ। প্রজামণগ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছ্িল। এই 
কারণে কাছাড়ের জনসাধারণ ্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা কাছাড 
ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তভূক্তি করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহের 
সহিত বড়লাট বাহাছুরের প্রতিনিধি ডেবিড স্কট 'সাহেবেব 
নিকট প্রার্থন করিয়াছিলেন । 

অবশেষে প্রজাগণের অনুরোধে তদ্দেশের শান্তি সংস্থাপনের 
মানসে ১৮৩২ খুষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশ্য ঘোষণা 
পত্রদ্ধার] ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কাছাড় রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের 
ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি কাছাডের ইতিহাসে 
এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে । 

যেকাছাড় একদিন দশ সহজ্ম টাকায় ইজার। নিলেও লাভ- 
জনক হইবে না বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, আজ ৭৮ বসব 
মধ্যে ইংরাজেব স্থশাসনে সেই কাছাড় কিরূপ সমৃদ্ধশালী 
জনপদে পরিণত হইয়াছে ভাবিলেও স্ত্তিত হইতে হয়। আর 
ষে কাছাড় সেই সময়ে জনহীন অরণ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল--আজ তাহা লোকে লোকাকীণ ও ধনধান্য পরি- 
শোভিত এবং শিক্ষ। ও সভাতার আলোকে উন্তাসিত ! 


মি 


পরিশিষ্ট । 


১। চাচা াপা তা 


কাছাড়বাসী নাগাগণ কাচ! নাগ! নামে পরিচিত। উত্তর 
কাছাড়ে প্রায় ৮,০০০ আট হাজার নাগার বাস। কাছাড়ের সমতল 
ভাগেও অনেক নাগাপুধ্ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
ভাষা নাগ। পাহাড়ের আঙ্গমি, লোটা, রেংমা ও সেম। এবং শিবসাগর 
জিলার নাগাদিগ্নের ভাষা হইতে একটু ভিন্ন। শারীরিক গঠনেও 
কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 

নাগ! শব্দ নগ্ন কিম্বা নাগ শবের অপভ্রংশ বলিয়। বোধ হয়। 
সম্ভবতঃ নগ্ন শব্দ হইতে নাগ শব উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ নাগার। 
এক প্রকার উলঙ্গ অবস্থায়ই থাকে; কিন্তু ইহাদিগকে সর্পের পুজ। 
করিতে দেখা যায় না। 

সাধারণতঃ নাগাপুষ্রিগুলি পর্বত-শিখরে অবস্থিত । বোধ হয় 
্বাস্থ্যপ্রদ ও সুরক্ষিত বলিয়াই এই প্রকার উচ্চ ভূমিতে বাসস্থান 
নির্বাচিত হইয়া] থাকিবে । নাগার। দোচালা গৃহে বাস করে, চাল 
ছুথানি ভূমির ১ ফুট উপর পর্য্যন্ত বিস্ৃত। গুহগুলি ছুই খণ্ডে বিভক্ত । 
সম্মুখের খণ্ডে নিদ্র। ও আহারের কাধ্য সম্পাদন করেঃ পশ্চাতের 
থণ্ডে রন্ধন ও ভাগ্ার স্থাপন করিয়া থাকে । প্রত্যেক গ্রামে এক 
একটী “ডেকাচাঙ্গ” দেখিতে পাওয়া যায়; তথায় অবিবাহিত পুকুষূগণ 
ও সময় সধয় অতিথিগপ রাত্রিকালে অবস্থান করে। কোন কোন 
পুর্পিতে “ডেকী চান”ও আছে। নাগাপুপিগুলি শুকর ও কুট কর্তৃক 
'অপর্রি্ছি্। অধিকন্ত গলিত "মাংস ও হাড়ের হুর্গদ্ধে আগন্তকের ছত্যন্ 
অন্গুবিধ। তোগ করিতে'হুয়। 


২১০ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


কাছাড়ী ও কুকী জাতি যৎ্সামান্ত কারণে বাসস্থান পরিবর্তন 
কারতে বিন্দুমাত্রও ঘিধ৷ বোধ করে না। কিন্তু নাগাদিগকে সহজে 
আবাস ভূমি পরিবর্তন করিতে দেখা যায় না! সুতরাং অনুমিত হন্ন 
যে ইহার] পুর্বভারতের আদিম অধিবাসুু। কাচা নাগা জাতি, আঙ্গমি 
দিগের স্ান় বলিষ্ঠ না হইলেও কাছাড় জিলাবাসী অন্যান্ত পার্বত্য 
জাতি হইতে দৈহিক গঠনে উৎকৃষ্ট । শরীরের বর্ণ গৌর এবং উজ্জ্বল, 
ইহাদের মধ্যে কৃষণকায় লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। 

পুরুষের মধ্যে ( গাত্রের খেশ ব্যতীত) বস্ত্রের ব্যবহার নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবশ্ক মত একটুক্রা কাপড় কটি 
দেশে ঝুলাইয়। রাখে। স্ত্রীলোকের বুকের উপর হইতে হাটুদেশ 
পর্য্যন্ত গৃহনিপ্মিত বস্ত্র পরিধান করে। শৈশবকালে কুকীদিগের 
স্তা্ম কাপে বড় ছেদ! রুরার পদ্ধতি রহিয়াছে । কাণের ছেদ] বৃদ্ধির 
সঙ্গে সৌন্দর্যের উৎকর্ষ হয় এই ধারণা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল । ইহার! 
হস্তিদ্বন্তের চাক, শুকরের দাত, পাখীর পালক ও পিস্তলের আংটি 
প্রভৃতি কর্ণীতরপরূপে ব্যবহার করিয়া! থাকে । কুমারীগণ ছোট চুল 
বাখে। 

নাগাদিগের অধাস্ত জীব জগতে বিরল। বাঙ্গালীদিপের ন্তায় 
খা্ডাখান্তে জাঁতিধবংশ হয় না বঙ্গিয়া ইহারা গৌরব বোধ করে । 
ইদুর, তেক, বিড়াল, কুকুর জীবিত, মৃত বা গলিত কিছুই ইহাদের 
তাজ্য নহে। কান গলিত হইলে মাংসথগুগুলি চোঙ্গার সংগৃহীত ও 
পষ্চাৎ ঈধৎ উদ্ধ করিয়। অগ্িদঞ্জ করতং আহার করে| ইহাদের 
দিক বুকুরেপ দাদ ছাগ বাং হইতেও শ্রিয়তর । ইহার 
ছুডু্ছে “বিশ্বণ” নানক চাটিল ভক্ষণ করাইয়া দুখ বাধা আতা 
মর্ধবকী করত$ দাংস 'ও উরস নন নাহার করিতে ভালধালে+ 
খার্ধান্চয জাতিসনূহ হিগুলমাকে স্থান গাইখার দদাকাজাণয জুযুটি 


পর্ধিশি&ু। ২৯১ 


ও বরাহ মাংস অক্ল/নবদনে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; কিন্ত নাগা 
জাতি আহার্্য পরিত্যাগ করিয়া বড় হইতে অভিলাধ করে না 
এবং আহার্যয নির্ধাচনে একান্ত উদার হইলেও সামাজিক রীতিনীতি 
সংরক্ষণে ইহার1 একাস্ত যত্বণীল। ইহারা একাস্ত পানাসজ্; 
স্ত্রী পুরুষ সকলেই অলাবুপুর্ণ তাতপচান মগ্তপান করে। ইহার] আফিং 
ব্যবহার করে না, বাশের হুকায় তামাক খাইয়া থাকে । 

কিছুকাল পৃর্ববেও ইহার! চিনি, গুড়, লবণ, দিয়াশলাই, তৈল, খি 
এবং ছুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবহার করিতে জানিত না। বাঁশের ছাই 
ভিজান জল লবণের কার্য করিত। বাঁশ কিন্বা কাষ্ঠ ধর্ষণে অগ্নি 
প্রজ্জলিত করিয়। প্রয়োজন সাধন করিত । টতৈলের পরিবর্তে পুকরের 
চধ্বি ব্যবহৃত হইত। 

ইহাদের মধ্যে শ্নলান করার প্রথা প্রচলিত নাই। সময় সময় 
বৃষ্টির জলে শরীর ধৌত করিয়] থাকে । 

নাগাদিগের স্বভাব সৎ ও সরল হইলেও লুষ্ঠনপ্রিয়তা ও প্রতি হিংসা- 
বত্তিগুলি ইহাদিগের মধ্যে প্রবল। মিথ্যাকথ! কাহাকে ধলে আজ 
পর্যন্তও ইহাদের মধ্যে অনেকে জানে না। ইহার! সহজে ক্রোধের 
বশীভূত হয় না, কিন্তু কোনরূপে রাগান্বিত হইলে হিতাহিত জ্ঞান- 
শূন্য হুইয়। পড়ে । 

যুবক যুবতীর মনোমিলন হইলেই বিবাহ হয়। বরও কন্ঠ! 
পক্ষ সম্মিলিত হইলে কল্তার পণ প্রদান কর] হয়। এই সময়ে সকলে 
সমবেত হুইয়া প্রচুর পরিমাণ মগ্চপান করিয়া থাকে, ইহাতেই 
বিবাহ কার্ধ্য সম্পাদিত হস্ন। বিবাহের পূর্বে স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ দিলন 
দোধাবহ নহে, কিন্ত একবার বিবাহ হুত্রে আবদ্ধ হইর্সে তাহাদেক 
দাম্পত্য জীবন অতি -পবিক্রতাবে অতিবাহিত হয়) পবিরতার 
ব্যফিক্রম হইলে মৃত্যু অব পুজি হইতে নির্বাসিনরূঞ্ কঠোর শান 


২১২ কাছাড়েক ইতিবৃত্ত । 


প্রদ্দান কর হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ শ্তালিকার সহিত 
বিবাহ নিধিদ্ধ। কিন্তু কনষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ শ্তালিকাকে 
পরিণয় করিলে দোষের ভাগী হইতে হয়না। পরিণয়ের পর স্ত্রী- 
লোকের নৃত্যগীত এবং সর্ববিধ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া! কঠোর 
গার্হস্থ্য ধর্মে প্রবৃত্ত হয়। কাষ্ঠ সংগ্রহ, বন্ত্রবয়ন, দুরস্থিত “ছড়া” 
হইতে জলপুর্ণ বাশের চোঙ্গাবোঝাই “থাবা” আনধন প্রভৃতি কার্য 
স্্ীলোকগণ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্য। পর্য্যস্ত ব্যাপৃত থাকে। 

ইহার। বৃত্য ও গীতে একান্ত অন্ুরক্ত । বল্পম, পাখীর পালক প্রভৃতি 
আতরণে ভূষিত হইয়া! এবং প্রচুর পরিমাপে মদ্যপান করিষ। নৃত্যের 
অন্ত প্রস্তত হয়। তৎপর একজন বা কখন কখন দুইজনে বড় ঢোল 
বাজাইতে আরম্ভ করিলে সাত আট জনে মিলিয়৷ গান গাহিতে 
থাকে; এবং ছুইটী করিয়া! “ডেকী” (কুমারী ) পরম্পর সম্মুখীন হইয়া 
রৃত্য করে । উহাদের মধ্যভাগে বল্পম হস্তে ডেকাগণও আনন্দের 
সঞ্ছিত নৃত্যে যোগদান করিয়। থাকে । 

প্রতিগ্লামে বংশানুক্রমিক মাঠাই বা দলপতি আছে। তাহার 
গ্রাধ্য বিবাদ নিপ্পত্তি করে এবং প্রতিগৃহ হইতে বাৎসরিক বৃত্তি 
স্বরূপ কছ-ধান্ত খ্যাত হইয়। থাকে। 

ইছাদের পীড়া হইলে ওষধ সেবনের প্রয়োজনীয়ত। দ্বষ্ট হয় না। 
অভিজ্ঞ বৃদ্ধগণের মধ্য হইতে ওষা! নির্বাচিত হয়। ওঝাগণ মন্ত্রবলে 
কোগের ঘস্ত্রণ। ও অপদেবতার দৌরাত্ম্য হইতে গ্রামবাসীদিগকে মুক্ত 
কে। 

বালক ব! বদ্ধ কাহারও অন্তক সংগ্রহ করিতে পারিলেই নাগ 
সুবকের? বীর বলিয়। পরিগণিত হইত । ব্রিটিশ শাসনে নাগাদিগের 
বাধ্য বীরের সংখ্যা হাস পাইয়াছে ! 

দবগারা এক প্রকার লাশানবাসী, কারণ ইহারা দরষার, 


পরিশিই। ২১৩ 


সম্মুখেই মৃত দেহ প্রোথিত করে; মৃত্যুর পর দিনই ইহাদের শ্রাদ্ধ 
হয়। নাগাগণ শ্রাঙ্ধোপলক্ষে দেবতার পুজা করিয়া শুকর বলিদান 
করে এবং শুকরের হৃদপিণ্ড মৃত ব্যক্তির সহিত পু'তিয়। রাখে, 
অবশিষ্ট মাংস সকলে মিলিয়! ভক্ষণ করে। 

ইহাদের শপথ করিবার প্রথায় একটু বিশেষত্ব আছে। সামান্ত' 
বিরোধে দায়ে কামড় দিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে । বিশেষ বিরোধের 
পর ভূমিতে একখানা কদলীপত্রে একটী ভিন্ব, ব্যাত্র-দত্ত, কিছু 
মাটি, কাল ও লাল স্থত্র, দা, বল্লম এবং কাটা স্থাপন পুর্বক কদলী- 
পত্রের উভয় পার্খে বিরোধী পক্ষদ্ধয় অবস্থান করে । অতঃপর উভদ় 
পক্ষ পর্য্যায়ক্রমে স্থাপিত দ্রব্যগুলি একে একে স্পর্শ করতঃ নিশ্পত্তিয় 
সর্তগুলি উচ্চারণ করিয়। নিয়্োক্ত ভাবে শপথ করে,_“যদি শামি 
চুক্তি তঙ্গ করি তাহা হইলে যেন হস্তপদ কর্ণ মস্তক ও শক্তিহীন 
এই ডিন্বের অবস্থায় পরিণত হই; যেন এই সুত্রের ন্যায় লাল রত 
আমার শরীর হইতে প্রবাহিত হয়? সমস্ত দ্রব্য যেন দৃষ্টিশক্তিবিহীন 
হইয়া এই কাল হ্ত্রব্ অন্ধকার দেখি; যেন এইরূপ দ1 এবং বল্পমে 
আহত হই এবং যেন এইরূপ কাটায় বিদ্ধ হই।” শপথের পর হাত, 
মুখ প্রসৃতি প্রক্ষালন করিয়া! আহার এরং পরম্পধধ প্রতিষোগিতায় 
মগ্ধপান করিয়] থাকে । 


সাপাছিগেক্ষ তলিতভাঞগন। ৪ 
রাগং--যে দেবত। হইতে অপর দেবদেবীর স্থষ্টি হইয়াছে ) 
শিবরাই--শিব। 
ভূস্লিউ-_-ভূবনের শিব। 
মৌবিনি-_-কধকের দেবত!। 
সঙ্ঘ_ গ্রাম্য" দেবতা 


১৯১৪, কাছাড়ের ইতিকুতি । 


গাঞজা_-যুদ্ধের দেবত]। 
নাগাগণ আপনাদিগকে শিবের সন্তান বলিয়া পরিচষ প্রদান 
করে । 


২। কাছাড় রাজবংশের পরম গুরু, জিল! গ্রীহট্র, পরগণা 
পঞ্চখণ্ড। মৌজে দিধীরপার নিবাসী ব্বর্গীয় গোপীনাথ শিরোমণি 
মহাশয়কে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ যে ভূমি দান করিয়াছিলেন 
নিচ্ছে উহার দান পত্রের কিয়দংশ প্রদত্ত হইল £-_ 


“প্রত্যক্ষ শ্রীগোপীনাথঃ শব্দতশ্চার্থতো দ্বিজঃ | 
প্রত্যক্ষমাধকন্ত্ংহ্রি নাড়ীশোধনকর্্মতিঃ ॥ 
হ্্বাসী কুলীনে। বাতস্যগোজ্রং নিধিপতেঃ | 
ংমত্বাচ যং বিগ্রং সন্ত্রমান্নতকন্দরঃ ॥ 
ধর্ম ধ্যক্ষেন চেষ্টেন ত্র নগ্রীকুতং শিরঃ। 
শিরোব নিঁভৃষাতিস্তকীঙ্গতা প্রা্সম্মতা ॥ 
দানাহ্মীদৃশং পাত্রং-্লীস্ত্রোপাভং সমীক্ষা । 
প্রন্নস্তা তবতে ভূমিঃ জ্ীগোপীনাথ শর্শণে ॥ 
শিতয়াষণীত্যুপাখ্যায় পঞ্খগাধিবাসিনে ॥। 
নিষ্ধরং$ ছুজতাং তাবৎ নিয়ে যাসীৎ সীমাকত। 


আসন্ততেঃ স্থাতুম্তস। ভবর্পলায়। নিগদিতা। ॥+ 
ইত্যাদি । 


পরিশিষ্ট । ২১৫ 


৩। স্মহান্াজ্ক ব্রচন্গুজত্ব্রিল্ একথানা দন্ন পজ- 
শ্রীশ্রীহরিশরণং 


পাখি মহব 
অপাঠ্য 


জিল। শ্রীহট্র পরগণা পঞ্চখণ্ড মৌজে নয়াগ্রাম নিবাসী 
শ্ীযুক্ত রুদ্রকিশোব ভট্টাচার্যের প্রপিতামহ স্বর্গীয় আত্বারাঁষ 
ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মহারাজ কৃষঞ্চন্দ্র নারায়ণ ভূমি দান 
করিয়াছিলেন দানপত্রেব একথগু নকল নিন্দে স্গিবেশিত 
করা হইল 2-- 

/৭ শ্ীমদগদাধরপ্রাণবিধূজয়জ্রতি তমাং শ্রঞুরুপদপদ্জজ ধ্যানাদি- 
নিপুণোত্তম যশশ্বীপাত্বংশযশস্কর শ্রীশ্রীযুক্তরুষ্চন্দ্রনারায়ধ ভূপাধি- 
পশ্তাজ্ঞয়। রাজ্ঞ। পত্র মিদং দাতব্যং ॥ 

/৭ ক্ষালানির উজির ও রাষ্যর প্রতি--তুমার তার লেভারপুভার 
পশ্চিমর জঙ্গল] ও বট জযি্ন শ্রীআত্মারাম তট্টাচার্য্য আবাদ করিয়লা- 
ছিলেন সেই জমি ২০ বিস হাল গ্রীজত্মারাম ভট্রাষ্ঞর্ধ্যর নিমিত্ত 
ব্রঙ্গোতক করিয়া দিলাম ইহার চৌহদ্ধ পৃর্ব্বে ধুফাকুট়ি ও কুড়ির তাড়া 
ও পশ্ছিমে বরবক্র নদ ও উত্তরে নয়াতিট দক্ষিণে রফার বাড়িবর 
দক্ষিণের দর্গ1 এই চৌহস্বা মাহাপিক নিঃস্ববন্দেহে তান বইশাবল্যান্ছ- 
ক্রমে ভোক্াকরিব। আমার দ্বত্ব পরিত্যাগ তান স্বত্াধিকার করি 


২১৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


দিলাম ১1০ সদতং পরদতন্ব! ব্রহ্গবতিং হরে যদি ছষ্টিবর্ষসহত্রানি 
বিষ্ঠায়াং জায়তে কমিঃ1* ব্রঙ্গত্রং প্রণয়াডুক্তং দহত্যা সপ্তমংকুলং 
বিক্রযেনতু যদ্ভুক্তং দশ পুর্বান্‌ দশ! পবান্। শাকেরাম নিশানাথ 
ধর] ধর ধরামিতে। মাঘ বান নিশেশাংশে শিষ্টি পত্রং ভবত্যদঃ 
৪০-18০ 1০* 1৭11৭ 





৪7 দেশ্ণেম্ুখ্যেজ ন্িম্মোগ প্র 


বৈছমেক্ীসোনারাম শর্শ। সাকিন পরগনা উধারবন্দ মোতালকে 
হৈড়ান্ব প্রতি বেদানন্দ আগে- তোমাকে তোমার সাবেক মৌরসী 
পরগন! উদারবন্দ বধ জীবে তপছিল মৌজা জাতের দেশমুক্ষ করে 
খকরর করা গেল। 








*. প্বছুতিবুধ! দত্ত! রাজি সগরাদিতি যস্ত যন্ত যদ ভূমি সতহত তন তদ। 
কলং। 
খ্বদতাং পরদত্বাং বা যো হরেখ বহুত্ধরাং। সবিষ্ঠায়াং কষিরভূরত্বা পিতৃভি 
এঙ্পচাতে ই ক ঞ চিএ 
হাঁধন বাবুত শিক্পয়স্চ ঘাঁধক্জীয়ৎ ক্ষিতে। তবদিয়ধ শশ্বধ 
ক্ষাটেন্া ভা ফলক 1) 
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তোমি সদরের সাশ্র মতে আমানত ও দেয়ানত সাবুদ রাখিয়। 
রাস্তী ও দোরস্তী মতে আপন এলাকায় বেবস্থা পত্রাদি কর্ম্মেতে 
মকরর থাকিবেক ইহাতে সাশ্র ও হুকুমের বহিভূঁতে কোন কর্ম করহ 
এমত হুজুব জাহের হবে তবে হুজুর হইতে জেমত হুকুম জাছের 
হইবেক আমলে আনিব1। তারিখ জেষ্ঠ সন ১২৩১ সালে বাঙ্গাল 
মোতাবকে ১৭৪৬ শকাব্দ 

জদি কেহ কোন কুকর্ম করিয৷ হুজুরে জাহিব না করে তবে 
তোমি জাহের করিবা_ 
তপছিল মৌজজাত-- 
উধার বন্দ 
বাস কান্দি-_-১ 





টে 


২ 
দেব কার্যে দেশমুক্ষের নম্মানিত 


জবানি ?_____ শা 
দ্রফে জায় মোকদদমা-___ 
গা গু ৫ 


৯ 





অপালন গোবধ আদি 
অজ্ঞাত সমশর্গ পশ্চাদজ্ঞান্ত___১ 
শ্রার্দ পুত্রবিবাহ ও চতুর্তবিবাহ-_ 
পতিত হওয়! ১ 
পৃত্রে মাতা, পিত। জেঠ। খুড়া ও 
ভ্রাতা শবুর আদিকে মন্দ বাক্য বলিলে--১ 
বিরোদ্দকালে মিথ্যাবাদ বলিয়! 
পশ্চাৎ্দেখা হেন হইলে-__-- ১ 
ভোঙনকালিন শুদ্র পরধ করিলে--১ 





২৯৮ কাছাচড়য়, ইতিবৃত। 

ক্রোধেতে মোহছেতে ভার্যযাংকে 
মাত। ভগ্লি ঘলিলে এবং স্্রিগ্নে 
স্বামীকে পিতা ভ্রাতা বলিলে-___--১ 

হিন্দু হেয় বৃষকে দাম বলদ 
করিলে- ১ 

মহারোগীকে গ্রহণ করিয়া দাহ 
করিলে--_____ ১ 

ক্রোধ কিংবা অজ্ঞাতে অনস্ত্যজেব 
অলপান করিলে-_____ 

শুদ্রাদি কপিল। বিক্রয় করিলে--১ 
পরে-_-ঁঁিিটিটিটিিইি 

ইত্যাদি 

৫.। প্রকাশ্ট ঘোষণা পুর্ববক কাছাড় রাজ্য বিটাশ সাম্রাজ্য 
ভূক্ত করিবার পূর্বে কাছাড়ী রীত্যনুসারে উপাধি দান সম্বন্ধে 
এঁফখান। আদেশ পত্রের নকল নিন্ম প্রদত্ত হইল £-_ 

সী শ্রীযুত ৬ মেন্তর তামষেস ফিসোর সাহেবের আজ্ঞা_ 
শ্রীপ্রমানন্দ ও শ্রীপুরণরাম ও গ্রমধুরাম ও শ্রীসানন্দ রাম সাকিনান 
পরগণে উধারবন্ধ মৌজে তুর্গানগর প্রতি মালুষ কব্িবা__তোমরার 
সরলক্করকি বিষন় পরগণ। মজকুরের সমস্ত জমিদারারের অগ্রে ছিল 
ভদ্ানুসারে সন পাওনের উত্েদে দরথান্ত গোজরানে পরগপা মজ- 
কুয়ের বিলকুগ বিদারানে উজর দরখাস্ত দেওাতে জানা গেল যে 
পরগনা! বন্ধকুব একত্র ধাকা কালিন তোমাদের মৌরশ।ন নাষে বিষয় 
বজকুছ নিযুক্ত ছিলেক পশ্দাৎ ৮ গোবিন্দ তজ নারায়ণ মহারাঞার 
হুকুম বমজেব তিন মৌল আলাহেদ। হইন্া। তিন জন! চৌধবী মকরর 
খ্বাছে অভঞব তছবিজ যোগে তাঙারিগের অঞে তোবাখের নাষে 





ট 





৯ 
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বিষয় মজকুরা বাহাল করা ন। মোনছেফ হুইয়! মৌজ। যজকুরের 
চৌধরির পরে নম্বরে তোমরার নামে তালুক মকরর হওনের হুকুম 
হওাতে ১৯শে আসারের ছানি দরখাস্ত গোজারিশ করনে জাহের হই- 
লেক বিষয় বেতিরিকে নম্বর মকরর কর। অবিহিত তণ্প্রযুক্ত সরকারে 
দন্তরাৎ আমলে আন! কবুল হওাতে এ বিষয় মজকুরার সঙ্গামি মবলগ 
৬০২ সাইট টাকা * নিধার্য্য ছিল শ্ররাধাকৃষ্ণ ভিত্রাদলই গরহর জবান 
বন্দি দ্বারায় ছাবিত হওনে ইঞ্ডিকালির দস্তর মতে মবলগ মজকুর 
চৌথাই দাখিল করিলে সমস্তের আনে সর লন্কর কি খেদমত পাইতে 
পারিবান। বিধায় বড় খেলমার মজুন্দারি বিষয় তোমাদের প্রতি 
ছরফরাজ করা ওয়াজিব বোধ হইয়া তোমরার আপন ২ মিরাস ও 
যুনার খার ও মলিদার ও রূপার বাটা ও অনস্তি ও খেস কমলি ও 
খালি নাগার। ও ঢুল ও টাস1 ও চৌদল ও নিশান এ সব চলন সাজ 
সহকারে লওনক্রমে তোমাদের নামে বড় খেলমার মজুন্দারি মকরর 
করা গেল মৌঞা মজকুরের চৌধুরির পরে সমস্ত জমিদারানের আগ্রে 
মন্ধুন্দারের দস্তর মতে ভুদা পান ছালামি পাইব। চলিব। ও চালাইবা 
এবং সন বসন সবে পরগন।র দস্তর মতে ৬ সরকারের ,.খাঞ্জান। আদাৰ 
পূর্বক মিরাস মজকুরা বিষয় সহিত মৌজা মজকুরের চার হন্দা মধ্যে 
পুত্র পুত্রাদিক্রমে ভূগ তছর্ধপ করিতে রহ রাষ্যে এই হুকুম আমলে 
আপিবেক; ইতি সন ১৭৫৩ সক[ব। মোতাবকে সন ১২৩৮ বাংলা 
তারিখ ২৪ আসাঢ 


০৫]. 17151961 মকদমা 
11) 0108165 01 02.01191 শ্রীমদনরাম দেব 
মহরের 








* ব্রিটিশ ক্বাজদ্বের প্রারত্তে বিভিন্ন উপাধির মুল্য-_ 
চৌধুরী-১*৯২ মনুবদার-_-1৫. লক্কর ---৬* 
বড় ভূইয়া--ৎ ৯ মারার ভূইয়া-_২৫. 


ই 


কাছাড়ের ইতিবৃত্ব। 


৬। মহারাজ গোবিন্দ নারায়ণের রাজত্বে কাছাড়ের বিভিন্ন 
রাজে যে সকল প্রসিদ্ধ লোক বর্তমান ছিলেন তন্মধ্যে কতি- 
পয়ের নিবাস ও নাম নিন্সে প্রদত্ত হইল 2-_ 














নিবাস নাম 
সসু্লললস্মাম্ন 

গক্ষে 
কনকপুর রভভুমিঞা | সঙ্গাই মিঞা । 

দেওয়ান মিঞা । লেছু মিঞা। 

অন্বিকাপূুর ] থুবাই মিএগ, ছুনাই মিএা। 
ছুধপাঁতিল নকি মিঞা। 
রজপুর গোলাম হুসন্‌। 
সোনাপুর . . | ভুলা মিঞা । 
ঝঞ্জারবালী ... | আরি মামুদ । 
মাঝিরগ্রাম সন্দাই মিঞা । 
সাতকর! কান্দি] স্থুনা মিঞা। 
গোবিন্দপুর -** | টেনাই মিঞা) গুলাই মিঞা । 
আলগাপুর ব্লরাই মিঞা 
বাধপুধ *"" | লাতু মিঞা! । 
হ্মন্ীন্জ সঙ্গাই মিএস। 


রাসকাঙ্ছি ... 


কালা মিএচা) গুণবাই হিএ!। 





নিবাস 





সু্ললম্নান্ন 
স্পশ্েে 


উধারবন্দ 

জয়নগর 
বড়যাব্রাপুর *"" 
হাইলাকান্দি *** 
হিন্দু পক্ষে 

যাত্রাপুর 


ফুলবাড়ী 
বিক্রমপুর -* 
বড় খলা 
হাইলাকান্দি 
গণিরগ্রাম *** 
উধারবন্দ ১৫৪ 





পরিশিষ্ট । ২২১ 


নাম 


সপ পিপসপপিপাপ পপ পাপ পাস পাপা পাপা পাপা 


লেছু মিঞা | গুলু মিঞা । করমোঙ্গ খা] । 

সঙ্গাই মিঞা । আরিমামুদ | 

মাতাব খা। ধনু মিঞা]। গনিমিঞা1। আট মিঞা । 
ফেচু মিঞা । ফেচাই মিঞা। ইত্যাদি । 


রূপরাম ভিত্রি দলই। বজুরাম বর ভাগারী। 
রাজপগ্ডিত ও ধর্মীধ্যক্ষ বংশ। 

শস্তুনাথ ভিত্রি দলই | কষ্গরাম ভিজ্রিদলই। 
রত্বাকর বড় মজুমদার, জিতরাম দেশমুখ্য । 
ভবানীপ্রসাদ লঙ্কর । মাধবরাম দেশমুখ্য । 
জয়রাম চৌধুরী । ভাটের কোপার মজুমদার বংশ। 
মজুমদার বংশ। 

শিবরাম কাইত--রাজজ্যোতিষ | 


সোনারাম দেশমুখ্য। 
ইত্যাদি । 


প্রত 





গোবিন্দ নারায়ণের ধর্ম সংক্রান্ত 
ব্যয়ের তালিক।-_ 


ইয়াদাস্তকর্দ মাসুড়া খরচ রূপায়। পিককাবাবদে ৬ মহাবিষুঃ ও 
মহালক্গী ও শরৎ কালীয় ৬ দুর্গ। পুজ1 ও গন্ররহ তেওয়ার হায় মম 
মাহীন্্র নারায়ণ বম জিবে, তপছিল সরকার শ্রীন্রীযুক্ত হেড়ম্বাধীশ্বর 
গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণ মহারাজ নৃপ বাহাদুর । উইতি-- 


নাম মাস তাইক়ণ খণ্চ 


বক্ষধএদ তেওয়ার টাকা সিক। 
মাহে বৈশাখ-- 


মহা। বিষুঃ ... ২১২ 
মহাবলী পুজা ... ৯৫০৭ 
লক্ষিনী পৃ] .*- ১৭৫২ 


অক্ষয় তৃতীয়া ... ১৫২ 


৩৬১২ 
মাছে আবাড়--_ 
চান্দি পূজা... --. ১০৯৭ 


রখ বাজ গা * ১৫ নি 
হক্গিনাকণ বিঘু ... ১৯২ 
শক্ঈণ একাদশী ... ৭. 





নাম মাস তাইয়ণ খর্চ 


বকএদ তেওয়ার টাকা সিক। 
মাহে শাবণ-- 

ঝুলন যাত্রা ... ৫০২ 

শ্রাবণী ব্রত . ৫০৭ 

পাট বিশহরি পূজা ৩০০৭ 





ভিত 





মাহে ভাব্র--- 
জন্ম যাত্রা ... ১৪৭ 
মছিলাম পূজা ১৭৫২. 


০ সস, এপার 





১৯০৭ 


পরিশিষ্ট । 











যাকে আশম্ষিন-_ 
হুর্গ। পৃজা-_ ৪২৫ ০৯ 
লক্ষ্মী পৃজা_ ২৫২ 
জল বিষু- ১৫. 
৪২৯০২ 
মাহে কার্তিক-_-_ 
দীপান্বিতা € এ 
উত্যান-_ ১৫২ 
মহা ব্াস-_ ০ ০২. 
২৩৫২ 
মাহে অগ্রহায়পণ-__ 
নবাব -- ২৫২ 
মাহে মাঘ-- 
ভততবরায়ণ বিষু-_ ১০২ 
রটস্তি পৃ ৩ 
জী পঞ্চমী-_ ৫০২ 
সঞ্ন গা ১৭৫৭ 
শিব রাস্জি পূজা ২০২ 





৩০৫২ 


২২৩ 


শীত্রী/ কাচ। কান্তি ঠাং পৃজ। 
বযোজিকো নিরিখ * মাস 
কাবাড় সোয়়াই ঘাট-_ 
শালিয়ানা খরচ---_-+১২০২ 


এরিক 





শান্ধাদি ও বার মাসের 
একাদশী খরচ---__২৫০২ 


০৯ বরা ০৮০ (১৮৮ ০৬ ০১১০১ ০ 


শারর মহাল হইতে খরচ 
বন্দান নিজ সরকারের 
কেতা! খরিদ পং জয়নগর 
জমা ও জিরির থাজানা-_- 

-১৭৫1৬॥ 


ইন বত 


২৪ কাছাড়ের ইতিবৃভ। 


মাহে ফাল. 
দৌভ্াল যাত্রা ২০৯৭ 
০০০ 
২০০৬ 
মাহে চৈত্র 
বাসস্তি দুর্গ পূজা__ ৭৫০২ 
চন্দন যাত্রা ১৫২ 





৭৬৫৭. 


জমি সংযুক্ত বন্দান সেওয়াই 


সন বসন সরকার হইতে 
হুরাই সকলকে খরচ নগদ 


দেওয়। যায়------২৫ 9 দি 


১০১১১1/৬| 


মইয়াৎ উপকথা। 


মইয়াং মণিপুরিগণেব ভাষা ও স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা 
আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহারা আর্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন । 
নিন্গে উহাদের আর্ধ্যগণের ন্যায় তীক্ষ বুদ্ধিবৃত্তির নিদর্শন স্বরূপ 
একটী মইয়াং উপকথা প্রদত্ত হইল । 

কোন সময়ে এক মহাজন (সওদাগর) ও একঞঙ্জন টেটন (ধূর্ত) 
একটা সন্কীর্ণ পাব্ধত্যপথে বিপরীত দ্রিক হইতে আসিয়। হঠাৎ এক 
স্থানে মিলিত হইল ; কিন্তু রাস্তা একপ সক্কীর্ণ যে তাহাতে একবারে 
একাধিক লোক যাতায়াত করিতে পারে না। পথিকের উ্প্নেই 
গব্বিত যুবক । কে পথ ছাড়িয়া সরিয়। দঈাড়াইবে, এই ভাববার 
উভযেই স্তব্ধ হইয1 ডাইয়। বহিল। মহাজন ভাবিল, আমি দেশের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী, আমাব যেমন ধন সম্পত্তি তেমনি সম্মান, প্রতিষ্ঠা, 
আমি একটী সামান্য লোকের জন্য এক পার্খে সবিয়া যাইব কেন? 
টেটন ভাবিল, বুদ্ধির জন্য রাজদরবারে আমার কত প্রতিপত্তি, 
আমি কেন সরিয়া যাইব! টেটন, কিছুক্ষণ পরে, নির্বোধ লোকের 
সহিত পথিমধ্যে কলহ কর। বুদ্ধিমানের শোভ। পায় না, এই 
ভাবিয়া বিনা বাকা ব্যয়ে এক পার্খে একটুকু সরিয়৷ দাড়াইল। 
মহাজন একটুকু অগ্রসর হইয়া ভাঁবিল, লোকট। কি বেয়াদব ! উপযুক্ত 
অভিবাদন ন। করিয়াই চলিয়া গেল। সুতরাং তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া” বলিল, “ওহে, আমি তোমার সম্মানের পা, এ কথ! কি 
ভুলিয়া! পিয়াছ? অভিবাদদ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছ কেন ?* 
টেটন বলিষ্ঠ, “ধন সম্পত্তি থাকিলে কি হইবে? তোষার মত 
বুদ্ধিহীনৈর ছায়া স্পর্শ করাও পাপ, তাই সন্িক্না গ্গিয়াছিলাম 1% 
্মদেক তর্কবিতর্কের পর নিঙ্গ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব দিরূপণের জনক তাহা) 


২২৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


উতয়ে নিকটবর্ভী গ্রাম্য পঞ্চাইতগণের নিকট উপস্থিত হইল। পঞ্চাইত- 
গণ যুক্তি করিয়৷ দেখিলেন, মহা জনকে শ্রেষ্ঠ বলিলে মামল! মোকদমার 
সময় টেটন হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা । আর টেটনকে শ্রেষ্ঠ বলিলে 
অভাবের সময় টাক। কড়ি ধার পাওয়া কঠিন। অবশেষে তাহারা 
বজিলেন, “মহাশয়গণ ! বিষয়টী বড়ই জটিল। আমর সামান্ত গ্রাম্য 
লোক; আমাদের বুদ্ধিও সামান্ত । আপনার রাজার নিকট বিচার 
প্রার্থনা করুন। তখন তাহার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য রাজার নিকট 
উপস্থিত হইল। রাজা দেখিলেন, বুদ্ধি এবং ধন সম্পরত্ত ইহার কোনটীই 
উপেক্ষণীয় নহে। বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিলে, রাজ্যের সকল 
অর্থশালী ব্যক্তিই অসন্তুষ্ট হইবে ;ঃ আর ধন সম্পত্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোবণ! 
করিলে, মন্ত্রী, অন্ুচরবর্গ, ও রাজ্যের সকল বুদ্ধিজীবীই আমার 
ধিপক্ষতান্চরণ করিবে । সুতরাং রাজ! ম্বয়ং এই বিচারে হস্তক্ষেপ 
না করিয়া মন্ত্রীর উপরেই বিচারের তার অর্পণ করিলেন। মন্ত্রী 
ঈবৎ হান্ত করিয়া বলিলেন “নীলাচলের রাজকন্যা জন্মাবধি পুরুষের 
মুখ দর্শন করেন না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই রাজকন্যা 
বিবাহ কন্রিয়া আনিতে পারিবে সেই শ্রেষ্ঠ ঘলির়। গণ্য হইবে ।” 

টেটন বলিল-.”আমি অগ্রে গেলে কৃতকার্য হইব, সন্দেহ নাই; 
কিন্ত পরে মহাজন সগর্কে বলিবে--অগ্রে গেলে আমিও রাজকন্যাকে 
ব্রা করিয়। আনিতে পারিতাম, সুতত্বাং সে-ই অগ্রে যাউক 1১ 

মহাজন নৌক। বাবাই করিয়া ধনরাশি লইয়া যাত্রা করিল। 
ক্ষিত্ত ক্ষিপ্রতা ঘশতঃ নিদর্শন পত্র সঙ্গে লইবার কথ! ভুলিয়া গেল। 
অতঃপরনীলাচলের শীত্বক্তাগে উপস্থিত হইলে, প্রহরীগণ নিধর্শনপত্র 
খ্যাজীত তাহাকে নেক ভিড়াইতে নিষ্ধে করিল । তখন মহাজন 
গিরিদিপুকে অ্সেপরিচয দিয় বলিল-“বদাঁমি তোমাদের ব্া্গকক্কাকে 
মিয়ার রবিকে এ কাদে? সাসিয়াছি।) কৌশলে তাহারে পিক 
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দিতে পারিলে তোমাদিগকে বিশেষবপে পুরস্কৃত করিব । এক্ষণে 
সহত্র মুদ্রা দিতেছি, গ্রহণ কর।” তাহার! নানাছলে কার্য পরিত্যাগ 
কবিয়া গৃহে চলিয়া গেল। এইরূপে নানা নিশ্ফল চেষ্টায় ধনরাশি 
নিঃশেষ করতঃ মহাজন দেশে আসিয়া বলিল--“আমাব দ্বার! একার্য্য 
হইল না, টেটন একবাব চেষ্ট। করিধ। আসুক 1” 

টেটন একখানা নিদর্শন পত্র ও যৎ্সামান্য অর্থ লইয়া নীলাচলে 
গমন করতঃ নানা কৌশলে রাজকন্ঠাব মালিনীব গৃহে আশ্রয় গ্রহণ 
কবিল। ক্রমে তাহাব সঙ্গে একটুকু আত্মীয়ত। জন্মিলে পর, একদিন 
কথা প্রসঙ্গে বলিল-_“মাতঃ 1 শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; 
যে রাজকন্তা জন্মাবধি পুকষের মুখ দর্শন করেন না এবং যৌবনে 
স্বেচ্ছায অবিবাহিতা রহিযাছেন। এ রহস্ত ভেদ করিতে না পারায় 
মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে ।” মালিনী বলিল-_“বাপু, এবিষয় 
বাজকন্যাব অতি গোপনীয। কেহ এই বিষয় উল্লেখ করিলেই তিনি 
কাটিতে উদ্যতা হন। তাই জিজ্ঞাস]! করিতে মূনে বড ভয় হয়।” 

টেটন বলিল--“মাতঃ, কথা গুছাইয়। বলিতে জানিলে, ইহাতে 
ভযের কারণ কিছুই নাই। আমি উপাষ বলিয়া দিতেছি । উত্তম 
মাঙ্গ্য রচনা কিয়! নিন্‌ এবং কথ প্রসঙ্গে বলুন--“মাগো। আমি বৃদ্ধ! 
হইয়াছি, কখন যে মরি ঠিক নাই, মনে বড কষ্ট যে তোমাকে এখনও 
সংসাবী দেখিলাম না। কাটিতে হয় কাট কিন্তু তুমি যে ভীষণ পণ 
করিয়াছ তাহার কারণ ন। জানিয়। মরিলেও শাস্তি পাইক না।” 

পরদিন মালিনী উপদেশমত কার্য্য করিল। মালিনীর আস্তত্িক 
সহানুভূতি দেখিয়া রাজকন্যা একটুকু বিচলিত। হইলেন। 

রাজকন্তা বলিলেন__“'মা ! এ অতি গোপদীয় বিষয়। সাবধান ! 
দেখিও যেন আর কেহ শুনিতে ন। পায়।” মালিনী বলিল--“ম]! 
ভাবনা লই, এবিষয় কখনও প্রকাশ পাইবে না।” 


২৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


তখন বাজকত্তা বলিলেন; ““দ্বখ মা! পূর্ব জম্মে আমি হরিণী 
রাপে জদ্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। একদা অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রে আহা্ধ্য 
ছু্রাপ্য হইল। তখন আমি আসন্নপ্রপবা। আহার অন্বেষণে 
ইচ্ছামত বিচরণ করিতে “কষ্ট অন্ুতব করিতাম । ভাগ্যক্রমে এক 
দিন পাহাড়ের ধারে একটী ঝরণার নিকটে অতি সুন্দর কচি ঘাস 
দেখিতে পাইলাম । সেই খাস দেখিয়া আমার ম্বামী লোভ সম্বমরণ 
করিতে পারিলেন না। পাহাড়ে তখন আগুন জ্বলিতেছিল বলিয়া 
তাহাকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তিনি 
জক্ষেপও করিলেন না। তাহার আগ্রহে আমিও ঘাপ খাইতে প্রবৃত্ত 
হইলাম । ক্রমে চারিদিকের জঙ্গলে আগুন দেখা গেল। পুনরায় 
ক্বামীক্ষে বলিলায়,“ দেখ আমি গর্ভবতীঃ চলিতে কষ্ট বৌধ হই- 
তেছেছ। অগ্নি আরও অধিক প্রবল হইলে তোমার ন্যায় লম্ফ প্রদান 
করিয়া, আঁকি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না। আইস, সময় 
থাকিতে চলিয়া যাই।” আমার স্বামী উপহাস করিয়া বলিলেন, 
“এই সামান্ত আগুনে তন পাইতেছ! হরিণ-শিশুও এ আগুনে ভয় 
পায় মা। চল আরও কিছু আহার করিয়া নেই ।” 

ক্রমে 'অগিষ়াশি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। 
পুরুষ নিজের প্রাণ নিয়াই ব্যস্ত। একবারও আমার কথা তাহার 
রণ হইল না। তুচ্ছ প্রাণ নিয়া এক লম্ফে তিনি বিপদ হইতে মুক্ত 
হইলেন। শলায়ানের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া অগ্নি 'মধ্যে ভীষণ 
ধান? পাইয়া আনি প্রাণ হারাইলাম । মৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞা করিলাম,_ 
"পর জন্মে স্বার্থপন্থ পুরুষের' মুখ ধর্শন করিব না” 

ছেদ মালিনীর নিকচ হইতে সমন্ড বিষয় অধগত হইয়। নিজদেশে 
গষ্স বারিগা খন্তরীর সাহায্যে, নীলাচলের বাজার নিকট দিবার অন্য 
এরদালিং গঞ্জে সংগ্রহ করি পুনঃ তথাত্ব যাঞা করিল। পত্রে লেখ) 
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ছিল যে “পত্রবাহক সন্তরান্ত বশীয়। তিনি শৈশব হইতে ভ্রীলোফের' 
মুখ দর্শন করেন না। সপ্তাহকাল নীলাচল দেখিতে তাহার বাধন! 
এই সময়ে রাজ্যের স্ত্রীলোকদ্দিগকে বাহিব হইতে নিষেধ করিলে; 
অত্যন্ত স্থুখের বিষষ হইবে ।+ 

রাজার আদেশে, তথায় উপস্থিত হইয়] প্রথম দ্বিন ভ্রমণ করিলে 
পব, উক্ত রাজ্যের মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন--“মহারাজ। যুবা পুরুষ 
দ্লীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করেন না, এরূপ আশ্চর্য্য কথা কখনও 
শুনি নাই। বোধ হ্য ইহাবধ মধ্যে কোন রহস্য থাকিবে ।” রাজারও 
কৌতুহল হইল এবং এই আশ্চর্য্য পণেব কারণ জানিবার জন্য রাঁণী 
এবং বাঙ্গকন্তাবও কৌতুহল জন্মিল | মগ্ডপের মধ্যে পর্দার আড়ালে 
তাহার) বহিলেন । টেটনকে নিমন্ত্রণ করিয়া! কথা প্রসঙ্গে তাঙ্কার 
পণের কাবণ জিজ্ঞাসা করা হইল । 

শুনিয়াই টেটন ক্রোধে অধীর হইযা অসি ধাবণ করিশ। কিন্ত 
অবিলম্বে যেন বু কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়! বলিল,_-“অন্য ফ্লেহ 
জিজ্ঞাস।৷ কবিলে হয়ত এখনই কাটিয়া ফেলিতাম। কিন্তু আমি অগ্ঠ 
আপনার অতিথি। বিবয়টি অতি গোপনীষ হইলেও আপনার নিকট 
বলিতেছি। কিন্তু দেখিবেন ইহা যেন কোনক্রমেই প্রকাশ না! পায়।” 

টেটন বলিতে লাগিল-_ “মহারাজ ! পৃর্বব জন্মে অমি হবিণ ছিলাম। 
একদা পাগ্সে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় চলিতে একপ্রকার অশক্ত হইয়। পড়ি । 
তগ্গন একদিন স্ত্রীর সহিত ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছি, এমন সময় 
পর্বতের ধারে কোনও এক স্থানে অতি সুন্দর কচি ঘাস দেখিতে, 
শাইলাম। সে সময় চারিদিকে অগ্নি জলিতেছিল, অগ্নি আমা- 
দিগকে ৰেঞ&ন করিতেছে দ্বেখিয়] স্ত্রীকে 'বলিলাম--“আমার পায়ে 
কাটা ফুটিয়াছে, আমি চলিতে একপ্রকার অশক্ত। অগ্নি প্রবল হইলে 
আমার পক্ষে অন্নি অতিক্রম করা কঠিন হইবে ।” কিন্তু মহা- 


০ জাসছাড়ের হাতয়ত । 


শা? শ্রীজাতি শ্বতাবতঃই একটু পেটুক, স্বল্লাহারে কখনও তৃপ্ত 
হয়] 

“আমি হ্রীলোক হঙঈইয়া ভর করি না। আর তুমি পুরুষ হইয়া ভগ্জ 
কর?” শ্লীর এই ভতসনায় আমিও ঘাস খাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। 
দেখিতে দেখিতে, অগ্রি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন সে 
এক লাফে অগ্মি পার হুইয়া গেল?) কিন্ত আমি ভীষণ যন্ত্রণায় অগ্নি 
মধ্যে প্রাণ হারাইলাম। যৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলা'ম, পরজন্মে 
আর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিব না।” 

* শ্াঁজকন্)া এই সময়ে আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পাবিলেন ন!। 
মের আবেগে বলিয়া উঠিলেন-_“নিলজ্জ! কেন আর মিথ্যা কথা 
খলিতেছ। তুচ্ছপ্রাণ নিপা পলায়নের কথা কি এত শীঘ্রই ভুলিয়া- 
বি আমি'তোমার জন্যই ত গর্ভাবস্থায় অগ্নিমধ্যে প্রাণ হারাই 1” 

বধোচদিগ্। বলিয়া উঠিল,__“কখনই না, তুমিই আমাকে অগ্নি 
জধ্যে ফেলিয। দিয়! তুচ্ছপ্রাণ নিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।” এইভাবে 
গর্ণির উত্তয় দ্রিক হইতে বাক বিতও! চলিতে লাগিল । 

কখন মন্ত্রী বলিঘ। উঠিলেন, “দহারাজ ! ইহারা পূর্ব জন্মে নিশ্চয়ই 
স্বা্ী স্ত্রী ছিল, এক্ষণে অবিলম্বে ইহাদের বিখাহ দিন।” এইরপে 
টেনের সহিত রাক্ষকন্তার বিবাহ হইল । দেশে আয়! টেটন পরম 
সুখে বাস করিতে লাখিল। একনি রাজা, মন্ত্রী ও টেটনক্লে, রাস্তা সব 
ধকুস্ে ভদণ ক্টীতে দেখিয়। মৃিজন এথমে স্বাজাকে, তৎ্পকরন্ত্রীকে 
বি বশেছে রাখার বন্ধু জানে ঠইটনকেও স্মতিবাদন করিল। 

এখনি মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেদ-.“খয়ালণ1 এতদিনে ' তোমার 
ক্র পূর্ণ মাসাংসু হইল, উখি দিঙেই--ধন সম্পত্তি হতে 











আহদ নামাজে শ্রীজীযুক্ত কোস্পানী ইংরে, বাহারের তয় 


ত্রীযুক্ত দেস্থর ডেবিত্‌ ইঞ্ষট, স্সাজেপ্ট নধাব খাবনর, ভুয়ো 
বাহাদুর ও হিডৃত্ব অর্ধাৎ কাছাড় রাধ্যারধিধ ভীগ্রযুত গো বিন্দগজ্জ্‌ 
নারার়ণের সহিত নিধাধ্য হইয়া উভয়তঃ একরার হই ইতি। 

৯। এক দফা, পরীপ্রীযুক্ত রাজা গোবিশ্দচজ নারায়ণ জীতীযুজ 
কোম্পানী ইংরা্জ বাহাছবরের তাবে আসিয়া আপুর রার্ধ) হিড়খ 
দেশ এ সরকারের আশ্রয়েতে রাখিবেন ইতি --॥ 

২। ছুই দফা, রাজ্যের বন্দবস্ত এবং হরিরেক বিষয় ইকুজ 
মতে রাজার এক্তিয়ার শ্রীশ্রীবুক্ত কোম্পানী ইংরেজ ধাহাছরেক সর 
কারের আদালত এ রাজ্যের প্রতি জারি হইবেক না কিন্তঃরাজা 
সিকৃত হইয়া একরার করিলেন যে, প্রঞ্াবর্গের যাহাতে গুচন্দে 
ও সুখে থাকে, যে বিধর প্রপ্রীধুক্ত নবাব গবরনর জন্রেধ রলাইা- 
ছুরের পরামর্শ পৃর্ব্ক কার্ধ্য করিতে থাকিবেন ॥ অর্থাৎ প্রজা উঠ 
প্রতি কোন ভাত্বি বিপদ উপস্থিত হইলে গবরনয় জন্রেল কৌ | 
সৎপরামর্শ পৃর্বাক রাজ] তাহা তদারক করিবেন ইতি --& 

৩। ভিন দফা, শ্রীশ্রীধুক্ত ইংরাজ বাহাছুরের সরকার হইডে 
একরার হইতেছে যে) রাজাকে অন্ত মুলুকের শক্ত হস্ত বই 
সর্ধদ] রক্ষ করিবেন+ “আবার যদি অন্য দেশের রাজ। এরাঙার্‌ 
প্রতি,ক্চা আচরগ করে তবে তাহ] তদারক ীীযুফ কোশপ 
বাহার ফুরুকার "হইতে হইয়। আন দেশের রাজার অজাঃ স্যন্যা 
হইলে, তায়াখ বিহিত তদ্ারক ও তজ বিজ, এপরকার বর 
হইর বগা একবীয় করিতেছেন যে। এ তক তাহার 
পারা বের পার অন এদেশের কোদ.রাজার ১. বার গৃহিত 


১৮২৪ বৈ নপগ 
ঃ 


নত 

















%/০০০, সাশ হান্সার টাকা পিক ক] প্রীত্ীধুক্ত কোম্পানী বাহাছবের 
রাখার দাখিল করিবেন ॥ রাজ! এমত একরার করিলেন, আর 
খানিপুরীর সত্তবৃকার সকল যাহার! কয়েক বৎসর যাবত কাছাড় রাজ্য 
'াঁধিকার করিয়াছিল ॥ তাহাদের প্রতিপালন শ্রীজীধুক্ত কোম্পানী 
ধাছাছুর সরকার হইতে হইবেক-_ ॥ 
«1 পাঁচ ঈফা, রাজা একরার করিতেছেন যে, উপবের লিখিত 
অর্গুসারে যস্তপি লালবন্দির টাকার রোক্ত আদায় না হয় তবে 
রঃ টাক। আদায়ের জন্ঞ জামিন রীজগ্ত হইতে শ্রীত্রীযুক্ত 
ব্াম্পানী ইংরাজ বাহাছরের নিজে এলাকার সামিল করিস লাল- 
আদায় করিতে থাকিবেন। ইতি 
রর ছয় দা, রাজ। একবার করিতেছেন ধে, সরকার ইংরাজ 
ঘে সকল কানন, আদালত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও 

ধা 'আকফিষ ও গএরহ বিষয় জারিয়াছে, যাছাতে এ কাননের 
টিসি না আইসে, জেল। পহট্টের হাকিমের পরাধর্শ পূর্বক সতন্ত 
জাছার, তদাতক করিবেন ইতি 1 

সদ পথ ইজ গা মোং ১২৩০ বাঙ্গালা ২৪ কান্তন রোজ 
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রা 








নখ রাজের বানাতে বিস্তৃতি ও বায়ের পরিমাগ। 


ইনার পর্বে বাছাডে মতন ভাগ ১৭ গরণায বিশ ছি। রতি রাজ বিজি তীয ত্াণ ও 
জামার বিদায় গরিযাধও বিদতি নিন গত ভানিকা হইতে অবগত হও ধায। জনগনের ডট ঝশোযর 
৬] (নাট বাজি হাড় শাধোগাঙ্গে এই তারকা এত হয ভানিকাধন। পু বা মাহে গরারুমার 
বা মিট গ্রাথ। 


ৰ 
1 দার ঝাবামন ্ রাঃ! গা রি রি গার নমমুতর গানী বৈ ধীর 
বরাত ত্র ব্রা ত্রা। 
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গ্' টাগঘাট 


পরিশিষ্ট । ২৩৭ 


হ্াচ্যাড়ে লী ব'শোপি জ্াত্তি। - 
উপনিবেশ স্থাপন ও বিস্তৃতি । 

কাছাডে নাথ জা।৩ বহু প্রাচীন নহে। বাজা হবিশ্চজ্র নাবায়ণের 
পুর্বে তহাবা এদশে বসতি স্কাপন কবিযাছিল কিনা তদ্বিষষে কোন 
প্রমাণ পাওয। শা না। কাছাডেব সমতল ভাগে খাঙ্গালীজাতি 
উপনিবেশ স্বাপন কান পরব হহাবা বন্স ব্যবসাষচ্ছলে শ্রীহট ও 
হমিকটপর্তা জেলা সমূহ হহণে কাছে আগমন কবে । 

বাজ হাবশ্চশ্দেব সম্ধ হইতে নাথগণ দলে দলে কাছাডে প্রবেশ 
কবিতে থাকে । উক্ত বাজাব সময় লঙগালাইন্ন, ব্জাী গড়, 
নৃহবস্মগল্ল প্রভৃতি স্থানে ইহাদেখ বসতি বিস্ততি হইয়াছিল। 
শন্াচাঞ্র সমাঘ িনকুসনপুল। জক্সননগল? আল্রাপুজর, 
চলপাতিল১ শ্শিলজ্ল। লজ্জা, ১০০] 
পম্যগ্ত হহাবা অগসণ হহবাছিপ। কঞ্চ১ন্দ্রেব সমযে হাইলাব্জান্িি 
প্রভৃতি স্কানে তহাদের আবাসস্থাপিত হয । কাছাডের শেষ রাজ। 
শাাবন্বচার্ব সমথে ০.” আ.জ্ঞল সাজ দশ্ি এ 
ফুওসিল 2সান্নাস্,ল্র পর্য্যন্ত ইহার! বিস্তৃত হইয়। পড়িয়া 
ছিল। কথিত আছে কাছাড়ের বাজা লক্মীচন্দ্র তীর্থব্রমনা ঝর 
গৃহপরত্যাগত হইবার সময বিশিষ্ট কেক ঘর নাথ কাছাড়ে আনন 
করিবা স্থাপঠ কবিবাহিলেন। কাছাড ইংরেজ অধিরুত হইলে পর 
কাছাডের দক্ষিণাংশে নাথ বা যোগি জাতি ভ্রমণ? বিভৃত হট 
পডিযাছে। বর্তষানে ইহাদের সংখ্যা প্রা ১১০৬ 1 

শ্বন্র্ম ।-ইহারা প্রথমে সকলেই শৈব ছিল। প্রান অর্থণতাী 
হল ইহাদেণ মধ্যে শৈষ্গাধন্ম পরবে করিরাছে। পুরে 
ভহাবের মো বিভিন্ন শ্রেণীর তৈহ সন্গাপী দূ হইত । তবে শুবশানি 
অতিথিব নাম উল্লেখযোগ্য | 


২৩৮ কাছাডের ইতিবৃত্ত । 


আচাব ব্যবহার ।-- 
ইহার ব্রাঙ্গণের হ্টাঘ জননে মবণে দশ দিন অশৌচ ধাবণ কবে, 
কিন্তু মৃত দেহ মুখাগ্ন দ্বারা সংন্বত কবতঃ যোগাসনে বসাইব। 
সমাধিস্থ করিয়া থাকে । হহারা স্বশেণীব পুবোহিত দ্বাধা দেখ দেবীৰ 
পুজা ও বিবাহাদি কবাহযা থাকে। শ্াদ্ধা দাত অন্নাণগ প্রপানকবে। 
ইহার] আবাস গৃহ পরিষ্ষাৰ পাবচ্ছন্ন পাপথিতে বঙ৬হ বঞ্বান। হহাদের 
মধ্যে বাপ্য ও বনহবিখাহ প্রচলিত নাচ । 


শ্রেণী বিভাগ ও উপন্যন সৎস্কাব। 

ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুহটা শেণী বশঁবান। আহত শেলী 
ও নাথ শ্রেণী। মোহন্ত শ্রেণী, নাগ শেণীব পৌবহিত্য কাবন। এত 
ছুই শ্রেণী পরম্পর, স্বতন্্। প্রবাদ আছে ক্কাষপ্ৰা্ত অবলম্বণনব পৃবের 
নাথগণ গুণ কর্দানুসারে মোহস্ত শেণাতে ঈন্নাত হহত। এবপ প্রথ। 
বর্তমানে নাই। মোহস্ত শ্রেণীস্ব স্বনামব সঙ্গে মোহস্ত আধকাখা 
গোস্বামী গতি উপাধি ব্যবহার কবেন এবং নাথদিগের সহিত ইহাব 
সষাজগত কোন সংঅব রাখেন না। প্রাষ ৪০ ধংস হইল, বঙ্গদেশে 
ঘোগিজাতি উপবীত গ্রহণ করিতে আবন্ত কবে। তন্দুষ্টান্ত অন্ুপবণে 
কাছাড়ে নাধদিগের মধ্যে উপবীত গ্রহণ প্রথা প্রচলিত হইয।ছে 
কিন্ধ,উপবীত গ্রহ করিকেও মোহন্ত শেণীর স্বাস্থ্য ও ইহাব মনি 


খাকে। 
ব্যবসায় । 
রিবন, কাছাড়ের মাথ জাতির আদ ব্যবসায় ছিল। তখন 
ইহা কাপড় অপেক্সাক্ত তাল ছিল বলিয়া দেশীয বাঙ্গাল 
আবধবামী এবং, জাক্গপরিবার 'শীদরে ইহাদের প্রস্তুত কাপড গ্রহ 
হরিতেন। রাজা ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেন 
জষে খুবনেশ হইতে জাাড়ের আমদানি বুদ্ধি হইলে কাছাড়ে 


পবশিষ্ট। ২৩৯ 


নাথ জাতিব বন্গব্যবসাষে লাভ বহিল না। উদ্দবায্নেব জন্য 
ব্যবসাধাস্তর গহণ বিষষে নাথসমাজে ঘোব আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
বাজ! কৃষ্ণচগ্র কাছাডে কুষি বিল্ৃতিব সঙ্গল্পি» প্রস্তাব কাযো পবিণত 
কবিবাব উপযুক্ত স্থবোগ পাহয়| নাথঙ্জাতর প্রধান প্রধান ব্য, 
দগক্ে আহ্বান কাবষ। বালপেন “োমব। গ্ষি অখলম্বন করিষা 
আমর বাঙো স্রখে বাস কব |? শাহাদেব মধো কেহ কেহ প্রস্তাবিত 
পুষি ব্যবসা অবশন্বনে শন্গাৎপদ হহলে পাচ্ছে নাথসম।জ দুহ শ্রেণীতে 
বিভক্ত হহয। দাডায এহ যে তাহাধা সকণেই পাঙ্গণে একগাছি লম্বা 
বজ্জব স্পর্শ কবত” % যম কমণে প্রবৃত্ত তব । বর্তমানে হহাদের মধ্যে 
পনি ব্যবসাধা পোকহ আর্ধকতব। বস্মবমন এহ জাতিব মধ্যে একে- 
বাবে উঠিবা ।গখাঙে | শিননাদশে এহ জাতীয যেসকল লোক এক 
সময়ে কাছাডেব নাথ জাতিৰ সম অবস্থাপন্ন ছিল অথচ কৃষি অবলম্বন 
কবে নাত তাহাদের চেষে কাগাঙভপাসা রুষিব্যবসাধী নাথগণ অপেক্ষা- 
কৃত অপধিকতণ সুণন্চ্ছনন্পদ বাস কাবতেছে। 


সমাজ গঠন ৪ শাসন। 


ইহাদের সমাজগঠন বড়ই সুশৃঙ্খল। কাছাডের অন্যান্য বাঙ্গালী 
জাতির মধ্যেও একপ সমাঙজগঠন রহিয়াছে । প্রতোক গ্রামে এক 
বা ততোধিক ৭গ সমাঞ্জ আছে । খণ্ড সমাজের নেতাকে মুরব্বী বণ! 
হয) এইরূপে কবেকটী খণ্ড সমাজসহ একটি “পাচ সমাজ গঠিত হয় । 
দুই বা ততোধিক পাঁচ সমাঞ্জে একটি “বার সমাজ হয়। কান্জাড়ের 
নাথবর্গ এবূপ তিনটী বারসমাজে বিভক্ত । কোন সাম কোন 
গোল বাধিলে বা কেহ কোন অপরাধ ফরিলে সেই স্থানের খষ্জ: 
সম্পঙ্জে প্রথম তাহার বিচার হয়। খঞ্জ সমাজের বিচারের প্িরুদ্ধে 
পাচ সমাজ বা বার সমাজে আপীল ছ্সিতে পারে। অপরাধী দণ্ড 


২৪০ কাছাডের ইতিবৃত্ত । 


স্বীকার করিলে এক ঘরে হইতে হয। সাধাবণ অপবাধের জন্য এক 
বাট। পান দগুস্বপ গৃহীত হয। গুকতব অপবাধেব জন্য অর্থবণ্ড হয়। 
ধ'য়সন্বন্ধীথ অশবাধের জন্য প্রাযশ্চিন্ত ও দেবপুঙজার বিধান আছে। 
উলে প্রতিনিধি নিয়োগ । 
হহাদেব সংখ্য। প্রচুব পরিমাণে বুদ্ধি হইলে পব ইহাদের মধ্যে 
নেতৃস্থীনীঘ ১৬ জন পোক খুব সুন্দব একখানা বপ্ধ উপডৌকন সন 
বাজসমীপে উপস্থিত হইযা ড:শ (বাজ দবপাপে) তাহাদের পক্ষ হইতে 
প্রতিনিধি নিপ্নাচন করিতে বাক্ষ আজ্ঞ। প্রার্থনা কব । বাজা তাহাদের 
বস্ত্রখণ্ড প্রীতির সহিত গ্রহণ কবিষা তাহাদিগকে বাঙ্গ বাটাব পান 
স্পাবি সহ এক কাহন কডি উপহাখ দলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব 
প্রার্থন। পুর্ণ কিলেন। তন্থুসাবে এহ সমাগত -৬ জন লোক ডলে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। উহাদের মণ্যে ৬ জন সদব অঞ্চলেব, ৬ জন 
তিলাইনের পশ্চিমের এবং & জন হাহলাকান্দীর আধবাসী ছিল। 
প্রতি বারসমাজ্জ হইতে এক এক জন লোক লহয1 উপবোক্ত ব্যক্তিগণ 
সমগ্র নাথসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতেন । 
পান ও পণ। 
রাজা উপবের লিখিত প্রকারে বাটায় যে পান সুপারি দ্যা 
ছিলেন তাহ! $৬ জন লোকে সমানাংশে ভাগ কবিযা নেষ। ইহা 
জধাখসমালে পান ও পণের স্থষ্টি হইযাছে। অগ্ভাপিও সমগ্র 
চিনা উড ১৬ জন্ধ লোকের বংশধরগণকে পান ও পণ দ্বাবা 
রি কিয়া কে । কোনও উৎসব ব্যাপার উপলক্ষে ইহা- 
ক্রেজ বার। রা িমস্্ণ করিলেই সমগ্র সমাজ নিমন্ত্রিত হয়। 
ইয়া দা ্মারংসই শন আপন অধিকারস্থ জনগণপহ নিমন্ত্রণ 
বক্ষার্থ উৎদবে” হোিটিছিজা? 






টিকে | ব্যক্তিগত ভাবে নিমন্ত্রণেব প্রথ। 
ব্রার টি বশ এ্রতিপত্তিশালী হইয়। উক্ত 
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১৬ ঘবেব সম্মতি অন্থনারে পান ও পণ লাভ কবিযাছে। উক্ত ষোল 
থবেব মধ্যে ছুধপাতিলের মাঝাব ভগ বংশ, তাবাপুবেব বড ভূইয়া 
বংশ, শিলচবেব ডেউংবা মঙ্ল বংশ এবং কনকপুবেব ডেকালম্কবেব 
বংশ অগ্ভাপি নাথ সমাজে শেষ্ঠাসন পাহযা আসিতেছেন। 
উপাধি। 

বাজ গোবিন্দচত্ ণখন চৌধখুধী, মঞ্জুমদাব উষ্টযা, লঞ্কণ 
প্রভৃতি উপাধি বিতরণ বত্নে, ভখন নাথশমাজেব ১৬জন লোক 
এবং আঅপবাগবণ এপযুঞ্ বশেব লোক্দিগকেও পাধ প্রদান 


কবিযাছিণেন। 
বঙ্গ মভিযান। 


১৮২৬ গ্রষ্টান্দে বর্শ অতিখানের সময কাঙাতেব শাথ জাতি 
অনেক এঙিহাপিক তন্ব পোপ গাহযাছে। বঙ্গ অভিযানে অনেক 
প্রাচীন পুথি, পাঁচাশা, সনন্দ হাবাইযাছে। এবং যাহা হাবাউযাচ্ছে 
গাতা [চরুক্গালেব গগ্ভ লোপ পাতযাছে। 


গ্রুন্ছ্ে লশিত কুনেকউ্রী বিঅন্সেল আলোচনা 
৩ কশ্শোলিন্ন। 
প্রথম অধ্যায় । 

সংস্কত গ্লেক গুলি দক্ষিণ-শ্রীহট্র বিতিন্ন হস্তলিখিশ প্রাচীন পুথি 
হইতে সংগৃহীত। প্লোকগুলি প্রামাণিক কিন] অন্থসন্ধান যোগ্য । 

৯ পুঃ_জযসিংহ (ওরফে সুলাই বন্মন )--সোনাপুবের উজীর। 
হাব লাতুস্পুন্র মুক্তারাম হাইল[কান্দিব উজীর ছিলেন। উক্ত উদ্জীর- 
এংশীয় মণিচরণ, বিগ্যারাম, নরেন্দ্কুমাব প্রভৃতি এখনও বর্ধমান আছেন । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

৩১পুঃ--৬৩৮ খুষ্টাবে ত্রিপুরার রাজধানী জয়পুরে প্রতিঠিত ছিল । 
১৪৯ ব্রিপুরাব্দ হইলে ৭০৯খুঃ হয়। ১৪৯ ত্রিপুরান্দে দীর্ঘিকা খণিত 


২৪২ কাছ্াডেব ইতিবুত্ত। 


হওয[ও অপম্তব । ১৪০৯ শকান্দ পবিলে ১৪৮৭গুঃ দীঘিকা নিশ্মিত 
হইয়াছিল। সম্ভবত” এই দীঘিক1 কাছাডী বাজা হবিশ্চন্দ্র কর্তৃক 
খণিত হইমাছে । 
হবিশ্চ্দ্র _ লঙ্ষীচন্দ্রেখ পিত। বশিঘা সাপধাবণেন নিকট পবিচিত 

কিন্তু ইন্দুপ্রভা বাণীব তর্পণেব জায হাত এবপ প্রমাণ পাইতেছি 
যে, লক্ীচন্দ্র হবিশ্চন্দের খুশ্রতাঁ১ ছিলিন। নিমে বংশাবলী প্রদ ও 
হইল । 

বামুল'ডাশ £৯) 

( তাঁসমুস। বদশীঘ ) 


| 
কাঁত্ডিচন্দ 
(ইনি ১৭৩৬ খঃ মনিরাম নামক এক ব্যক্তিকে একখানা 
সনন্দ গ্রঙান কবেন) 


| ূ 


বামচন্দ্র লম্মনীচন্দ্র €?) 
(কিন্ত কাছাঙডেব সব্বসাধাবণ্বে বিশ্বাস এই থে 
লঙ্ীচন্্র হবিশ্চন্দ্রেব পুজ, এব* কুষ্চ জর 
ৃ তাহার পৌন্র) 
হরিশ্চন্দ্র ১?) 
[ 
কৃষ্ণচন্দ্র | 
( কাটুডাও বাদশবথ) গোবিন্দচন্দ্র 
১৭৮৩---১৮১২খুঃ ( ডুকাডাও) 


১৮১৩--৩০খুঃ | 
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তৃতীয় অধ্যায় । 
২পুঃ-দেহান তায সকলেই পেষণ ধন্মাবপন্থী। কেহ কেহ 
কোৌলিক ব্রাদ্দণ পরিশ্যাগ কবিযাছে মাএ । 
চতুর্থ অধ্যায়। 
৬৮পু2 ১১৫৮) ও ০৭০৮ স্তনে যথাঞ্মে ১৭০৮ ৩ ১৭৫৮ হইবে। 
স্কুল পপ -১৭০৮খ বাগ গলাভ করেন । ১৭৩খঃ ভীহাব বাজন্ে 
নাবদাঘ পুবাণ বচিত হয এখং শাঠাধ লপবন্তী বাজ ধর্মধবঙ্জের পণ 
1ওচক্র পাজওঙ কবেন। ১৭৩৪ খঃ সম্পাদিত হাহা একথানা সনন্দও 
বাহ্যাছে। স্থগবাং অ্রবর্প ৫ পত্সব খান্খঞধ পবেশ নাই । নিষ্ধে 
স্মবদর্পেধ বংশাপপা প্রদও হহল। 
শাঅধ্বজ ( মৃত ১৭০৮ খুঃ) 
। উনি থ।উসেন্ছ। প্াথ এব্ধপ গন শশা তও 
গাছে । অপর মতে হননি হাসমুস। বংশাঘ ) 
.ম পাণী ২্য বাণী ৩য বাণী 
চক্রপ্রভা এয়াইছাণ্ডি পমলাদেবী (ঠ) 


| 
স্বরদর্প (বাউলা বাজ।। 
নাহার রাজঙ্জে ১৬৫২ শকা- 
পায় নারদায পুরাণ অনুদিত হয়) 


র্মাধবজ (নিঃসম্তান ) 

৭০পুঃ--“মবামতকরা? _ছালাম্ক, মার'-স্তঃ) গাছ; বংফাং; 
“মুখ _খু, 'লেন্া'-কেরমাই, “দাত? -হাঠাই, “জিহবা” _ সালাই, 
“ল্রাতা৮- বাড্যা, ভ্ত্রীলোক?- মাসাইংছু, চিক্্র'-ডাইঙগ, শ্যামী'_ 
বাসাই, 'খারাপ? -হামিয়া, 'গণ্ড' -খাউলাই, 'তাহার লেখা খারাপ' - 
বনিকের টাই হামিয়া। শৃগাল ডাকিতেছে-_ মসরং বুকুংভু। 


২৪৪ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


পঞ্চম অধায়। 


দিমাপুরে আগমনের পূর্বে জোরহাট জিলার অন্তর্গত তললহুস্না 
গসাথাল্ নামক স্থানে কাছাড়ীদ্িগেব রাজধানী ছিল । এই শ্তান বড় 
দিমাপুর নামে কথিত হয়। মণিপুর রোডস্থিত ভিন্নাস ল্র নগরী 
১৫৩৬থৃঃ ধ্বংস হইলে মোককচঙ্গ মহকুমায প্রা্াঃডস্যুডঙ নামক 
স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয। তৎপরে ১৫৭৬ খষ্টাব্দের অল্প পূর্বে 
স্নাইন্বহ এ রাজধানী স্থাপন | 

৮৮পৃঃ-- ৪৫ | 'নির্ভয নারায়ণ' থাউসেনছ। বংশী এবং চাহার 
প্ররবর্ত রাজগণ হাঁচেংসা বংশীষ একপও অবগত হওষ! যায়। 

৮৯ পৃঃ ৮৫ বীরদর্প'_ ইনি প্রাসাঃ ডূষড়ু নামক স্থানে রাজন 
করিয়াছিলেন এরূপ জনঞরতি রহিয়াছে । সুতরাং জনঞতি অন্ুসাগে 
তিনি ৮৭। মেঘবল বা মেঘনারায়নের পূর্ববর্তী বা্জা! 

৯১পুঃ_সন্ধিকারী__হরিশ্চন্দ্রের উপাধি বিশেষ । ১৭২১খঃ তিনি 
একটী মন্দির নিন্মীণ করেন এরপ প্রকাশ । কিন্তু তিনি ১৭৩৬ খুষ্টাব্দের 
ব্হু পরে রাজত্ব করেন। লাংঠাছা ও ফলংছ। বংশদ্বয়ের রাজত্ব কর! 
সন্বদ্ধে মতভেদ দুষ্ট হয়। 


সপ্তম অধ্যায় । 
১০৮পূঃ_রাজবংণীযদিগের পদবী ও বিচার 


পদবী অর্থ যাহারা পদবী লাভ করেন 
তন্মধ্যে কয়েকটী। 
আনন্দ রাম 
হর্ণামতি_ প্রধান শাসনকর্তা__ 
লক্ষীরাম 


জয়পুরঘিতা- সহকারী » - কাশীচন্দ্র 


পরিশিষ্ট। ২৩১ 


ক্রু্ও্রতেদ্রত্র অন্ডম্স গজ 
নিয়ে প্রদত্ত অভয় পত্রদ্বারা৷ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১৩ শকাব্দার 
তাদ্রমাসের ১৯ তারিখ সোমবার কয়েকটি নাথ ও মুসলমান প্রঙ্জাকে 


একটী জঙ্গল জমি আবাদ করিবার ও তথায লোক বসতি করাইবার 
আদেশ প্রদান করেন। 


৬ঞরণচণ্ডীকায়ৈ -- 
৬ত্রীস্রীযুক্ত রণচণ্ডী দেবী নিজ ভাণ্ডার । 


৬ক্রীতীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ নৃপ চুড়ামণি 
৬রভগবস্তর আজ্ছঞ। পত্রস্ত _ 


৬অতব চঠুব-শিমা পঞ হ্ালাকান্দিব উজির ও রাধ্যের প্রতি 
পিখনং কার্ধ্যঞ্চ ঙুমার শথাতে আগলাপুরের পূর্বে জঙ্গলা সাবাঞ্জপুর 
নগরেতে ৬প্রং 1গারেতে শ্রীথুবাই মিঘা মন ও শ্রীমুনুমিধা ও শ্রীথলিল 
ম।ং লঙ্কর ও শ্রীনেকমাং ও শ্রীজকবথা বঙভুং ও শ্রীরিধাতথা ও শ্রীমাথাই 
বড়ভুং ও আপিগার ও জ্ীঅমির বড়ভূং ও শ্রীজুমাণিয়া ও শ্রীবলাই 
বড়ভুং ও শ্রীফঞজজাই মাং ও শ্রীদিদার মাং মাঝারভুং শ্রীবন্ু ও শ্রীমঙ্গল 
মাঝাভুংকে বসিতে দিলাম ! এই জঙ্গলার চতুরশিম। পৃর্ধে ওমূক নদী 
পশ্চিমে আগলাপুবের জব্দর আইল উত্তরে শিবর থাল দক্ষিণে বাঙ্গালী 
নদী খালএর মধ্যে বসিতে দিলাম । সোণা, রূপা, এবন্দ, খনি 
বণি নিতি মাফিক দিলাম আর কাটা মারা তুলা পাবা গং বস্কি- 
লাম ঠাং ৬ভাগার জমা গণিব| আবাদ হইলে দিবা অবশ্য অবশ্থ 
ইতি। 

রূপেন্দু মনীন্দু শাকে মিথুন কুদ্রাঙ্ক ভৃক্তে রবৌ এতেচ লিখ্যতে _- 
ইন্দু বসরে-_ইতি। 


২৩২ কাছাডের ইতিবৃত্ত । 


ভুলাল্লান্ন সম্দ্রক্জদে গভ্ডন্লেন্টেল একখানা 
আদেশে স্পেল মক ভন- 


শ্রীত্রীহ্র্গ 
স্বস্তি অবিরত বিতরণ জনিত যশোরাশি বিরাজিত-- 

প্রীল শ্রীবাজা গোবিন্দচন্্র নারাযণ মহদাব চবিত্রেষুঃ বিজ্ঞাপনঞ্চ? 
নিবেদন । আপনকারর এলাকাতে শ্ীতুলারাম বশ্মন সহিত আপনা 
হামেশা কাগ্জিয়া থাকাতে তাহা নিবাবণ অর্থে আমাব অন্ুমতা 
ছত্রে তুলারাম মঞ্জখুব যে পাহাড পুঞ্জি লোক হামবাও করিষ। 
রহিয়াছে এ জাযগাতে আপনার লোক চডাও না কবিলে কাঁজিষ। 
হইতে পারিবেক না। সে বিষষ আপনার ১৫ শ্রাবনেব পত্র সহকাবে 
একরাব হজুরে দাখিল কবিষাছেন ॥ তাহা মোলাহেজা পৃর্বক বম্মন 
মজথুব পত্রে লিখা গেল যে করাবের লিখিত চৌহদ্দি নেওযায আপ 
নকারব অন্ত কোন জাগাতে দণ্ড আন্দাজ ও কোন বিষয দৌবাত্যা- 
চরণ করিবেক না, ও আপনকাকে লিখ! যায় যদি মন্দ আচবণ করণে 
তাহ! আমার ছিন্ন ও সব্রকারেব লোক ছ্বাবা তাহাকে পুগ্ডি হইতে 
উঠাইয়া দেওয। যাবেক এবং আপনিও এ স্থান চড়াও করিবেন 
না, যদ্দি কবেন তাহাতে কোন ব্যতিক্রম উপস্থিত হয তাহাধ দোবক 
সরকার হইতে যাবেক না, আব শ্বাপনার নিকট সাবেক বদস্তর 
গারদ প্াথনের বাঞ্। রাখেন বিষষে এক হাওলদাব ও এক না 
এক আব ১৬ শোগজন সিপাই থানাত রাখা গেল কিন্ত যদি আপনি 
রাইয়ত লোকের বেজায বদিযত কবিবেন তবে গারদের সিপাই 
উঠাইয়া নেওয়া যাবেক কিমধিক মিতি-_ 

২৯ জুলাই মোঃ সন ১২৩০ সাল তাবিথ ১৫ শ্রাবন। 





পরিশিষ্ট | ২৪৫ 


তুলা রাম 
সানাবভি-সৈম্ঠগণের শিক্ষাদাতা_ 
স্মণক দর্প 
বাস্কাউ-_ রাজন্বসচীব-__ হারিধন 
সেম্ডি কুনাং_ সামাজিক বিচাব কর্তী- জিমিয়ু 
কষ্ণচচরণ 
ফেবগা কুনাং- কোধাধাক্ষ _ ধনীবাম 
যছুবাম্‌ 


জাতিগত এবং ব'শগত সামাজিক বিচার সেম্ফংদিগের বার্ষিক 
অধিবেশনে নিষ্পনন হইত। এই সমযে &* সেম্ফং হইতে ৪ণ্টী 
লোক সেম্ডিকুনাং কর্তৃক আহুত হইতেন। কোনও সেমফং লোপ 
হইলে ব। অনুপস্থিত থাকিলে অন্য কোনও সেমফং হইতে অভাব 
পুরণ কর] হইত । ব্যক্তিগত [বিচার পাজা স্বয়ং কিম্বা সেম্ভিকুনাং 
নিম্পব্ন করিতেন। 

অফ্টমঅধ্যায়। 

১১৫পৃঃ-পুত্রের'_ লক্ীশ্চন্দ্রের 7 “শিশুপৌত্র'__শিশুপুত্র | 

১১৬পুঃ-শহরিচন্দ্রের রাণী'-হরিশ্তন্দ্রের মাতা লক্ষ্মী প্রভা দেবী । 

১৮৭পু--গোলকচজ্্র --চন্দ্ররেখা ও রত্বপ্রভার ভ্রাতা । 

১২৩ পৃঃ 

সোনাপুর মৌজ্জা স্থাপন সব্বন্ধে অপর একটী মত ও অবগত 
হওয়] যায়। রাজ বরামচন্দ্রের রাজত্বকালে ঠবাং রাম ডার্জরের পুত্র 
ছুনারাম নাজিরের নামানুসারে সোনাপুর নামের ভত্পন্তি হইয়াছে! 
উক্ত হুনারামের একপুত্র হরিরাম বড়কাইত (লিখক) ও অপর 
পুত্র সিদ্ধারাম বেঞ্জিকাইত (কবিরাজ) রূপে পরিচিত ছিলেন। 
ইহাদের বংশ এখনও বর্তমান আছে। বলেশ্বর ও বর্ণধন বশ্মণ 
প্রভৃতি এই হুনারামের বংশধর বলিয়। পরিচিত | 





২৪৬ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত | 


১&৮পুঃ-, উধারবন্দের ব্রাঙ্গণগণ'-নিয়ে উধাববন্দে শ্রীযুক্ত 
বসরাজ শঙ্ীব বংশাবলী প্রদত্ত হইল।-_ 


বস্থুদেব ( ইটা, বঙ্কাপন হইতে ) 


জকৃষ্ণ দেশযুখ্য 


ূ 


সোনাবাম 





শাররপহহরতরচএরাাপহ 


ূ 


বসবাজ সপ্তনাথ 








রামমাণিক্য রামকুমার রামতারক। 
১২৮ পু ১ 
তুলারামের পত্বী রাণী ধনবত্তীর কন্যাগণের বংশাবলী হইতে 
কম্টাগণ কি ভাবে আপন আপন পরিচয় প্রদান করে তাহার 
আভন্তাষ পাওয়া বাইরে _- 


পরিশিই্। ২৪৭ 











ধনবতী 
| 
উত্তরা (লরী ) 
| 
| | ূ | 
ইন্দুরেখা অতিকা উর্মিলা জলেশ্বরী 
| 
র শৈলিন্সি ্‌ ৰ 
নন্দিনী কেবাডি 
1০ হি ৮ | 
স্রধনী  স্থধী নানাইডি 
ৃ ূ | | 
চন্দনা অগ্ুনা ধনবতা বসন্ত বস্থুমতি 


| 


| | | ] 
কৌশল্যা মন্নদা নারদ] জ্ভানদা 


নবম অধ্যায় | 


১২৯পৃঃ-ফংলাও ডাওগা, লাংঠ। ভাওগা এবং ছিঙ্গ ইয়ুং--রাজদুত 
বংশ। খুমপ্রাই এবং মাইবাং--লিখক। 

৯৩০পৃঃ-_ডিব্রাগেডে--উজ'র বংশ। 

১৩৩পৃঃ _ এরূপও অবগত হওয়া] যায় যে, এই জনশ্রুতি হাচেংস! 
বংশকে অবনত করিবার উদেশ্ঠ প্রচলিত হইয়াছিল । 

কাশীচন্দ্রের (অপর নায কাশাভাও ) -ইনি তুলারাম সেনাপতিক 
পিত। এরূপ অবগত হওয়া যায় যে, তিনি তাত্রধ্বজের বংশে জন্ম 


২৪৮ কাছাড়ের ইতিবৃত্ত । 


ধরি 


গ্রহণ কবেন। নিম্ষে বংশাবলী প্রদত্ত হইল--তামধ্বশ (২ বণা 
ওয়াইছাংডি ) 


ূ 

ূ 
গম্ভীর সিংহ 

] 
যোনির ররর রিযানির়া নী 
ূ | 

আঙগদ আঁবিডাও লঙ্গবীবাম নাইমাট 
(স্মণক দর্প) 


| 
হুডি 








ৃ 


ৃ 
ৃ 
ৃ ৃ 


কাশাডাও মধুরাম আনন্দবাম 
€ হন ) 





কৃষ্চচরণ হুর্গচরণ নি (?) 


তুলারাম জয়রাম বিছুর ( ইনি কুষণচন্দ্রেরওবসে 
টিন রনির রিটা ূ | | জন্মগ্রহণ করেন) 
 মকুল ণ গোকুল কিশোৰ 
শ্রজলাথ মনোহর গোলক 

| 


লন 


| * 
আলা €গোলক মোহন সিংহ পূর্ণকুউর 


পরিশিষ্ট । উঃ 
দশম অধ্যায়। 
১৪৫পুঃ_ মিখুন রুদ্রাঞ্চজুক্জে রবে। 
দ্বাদশ অধ্যায় । 


১৬৬পুঃ_ গম্ভীর সিংহ?--অপরমতে হনি জয়সিংহের পুত্র । 

১৭১পুঃ ধরণী সংহ্তার শ্লোকগুণি কাছাড়ে খিষুপ্রিয়াদিগের 
[নকট প্রাপ্ত; প্রমাণিক কিনা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন । 

১৭৯ প-- মিতেই ভাতি মণিপুরের রাজ বংশায়। ইহার দেখিতে 
উচ্্র ৪ গৌররবর্ণ। শিফুপ্রিরাদিশের মধ্যে বহু কষ্চকায় লোক 
দেখিতে পাওয়া যার । কেহ কেহ বশেন কাছাড় হহতে বছু নিম্ন 
শ্রেণীর লোক মিপুরে গমনপুব্বক খিষ্ঃপ্রিরাদিগের দল পুষ্টি করিয়াছে 
কিপ্ত এহ উ্ভ পাঠকগণের বিচার সাপেক্ষ । 

১৯১০ -হিিশ্ক্েব মাতা লক্দ্াপ্রভা দেবার নামে একটী 
পাণধিক। ডতগাকত হইযাছণ। অনেকে দাখিকা স্থানে অমবশতঃ 
মন্দিপ এহকপ পাঠ করদিবাঙেন ! 

৯০৫পু2-অস্াদখিনা বাঞ্রে তধপগিত খাপপুরনধডখল। মধ্য 
হংর।জী াবদ্যাপযের প্রধান শিক্ষক শযুগ্জ পোচনণি নাথ এহরূপ 
পাঠ কধিয়াছেন। 

২০৭পুঃ-ছুগীচরণ ও ক্ঞ্চচরণকে মবুরামের এবং গোবন্দরামকে 
আনপ্বরামের পু বলিয়া কেহ কেহ শিদোশ করেন । তাত্ধ্বজের 
বংশাবল)] দেখুন। 


অধ্যায় 


উপক্রমণিক। 
১মআধ্যায় 


ত্য 
শর 
৪র্থ 
৫ম 
তষ্ঠ 
ণম 
৮ম 
৯ম 
৯ম 
১১শ 
১২শ 
১৩শ 
১] 


পরিশিষ্ট 


সূচীপত্র 


বিষয় 
কাছাড়ের প্র।কৃতিক বিবরণ 


পৌরাণিক যুগে কাছাড় 


কাছাডে জ্রিপুরা রাজ্য 

কোচ রাত 

কাছাড়ী জাতির প্রাচীন বিবরণ 
দিমাপুর কাছাড়ী রাজত্ব 

মহিবংএ কাছাড়া রাজত্ব 

উত্তর কাছাড়ে বাঙ্গাল৷ সাহিত্য 
বাজ পক্মীচন্দ্র ও কাছালী উপনিবেশ 
কাছাড়ী জাতির সামার্জিক বিবরণ 
রাজা কষ্গচত্ 

বাজ] গোবিশচন্জ্র (১) 

কাছাড়ে মণিপুরী রাজত্ব 

মগের আক্রমণ ও অব্রাজকত! 
কাছাড় করদমিরর রাজ্য 

জাতি বিবরণ দলিল প্রভৃতি 
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